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1. নিম-এর খেল। 


দ্র্জনে মিলে ঘরে বসে যত রকম খেলা খেলা যায়, তার মধ্যে 
সবচেয়ে চালু হলো কাটাকুটি। কিন্তু একটু বড়ো হলেই খেলাটার 
মজ! চলে যায়। একেবারে অন্যমনস্ক না-হলে প্রত্যেকবারই ডু হবে। 
কিন্ত নিম-এর খেলার (বা 045, ) ব্যাপারই আলাদা । 
অনেকে বুড়ে। বয়েস পর্যন্ত হেরেই চলেন, কী করে জেতে কিছুতেই 
বুঝে উঠতে পারেন না। আর কিছু ছেলে খেলাটা শেখার পরেই 
একটু মাথা খাটিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেয়, ফলে শুধুই জিতে চলে । 
নিম-এর খেলা বোধহয় প্রথম চালু হয়েছিল চীনে । খেলাটার 
নাম “নিম' দিয়েছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববি্ভালয়ের অংক-র অধাপক 
চার্পম লিওনাভ বুটন। 1901 সালে তিনিই খেলাটা বিশ্লেষণ 
করেন। পুরনো ইংরেজিতে “নিম' মানে সরিয়ে নেয়া বা হাত্সাফাই 


করা । শেক্স্পিঅর-এর “দা মেরি ওআইভ.স্‌ অব উইনসর” নাটকে 


ধাধা-_২ 
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নিম বলে একটি চরিত্র আচে। ভদ্রলোকের আবার একটু হাতটান 
ছিল। জর্সন ভাষায় 1)617106 51725, মানে একটা নাও। আর 
কাগজট। ঘুরিয়ে পড়লে বা শব্দট গ্ভাখাবে ৬11, কারণ 7৬- 
কে 180” ঘোরালে ৬ হয়ে যায়, আর ব-এর চেহারা একটুও 
পালটায় না। 

অনেক গৌরচন্ড্রিকা হলো । এবার খেলাটায় আসা যাক । ধরা 
যাক ছুর্ষোধন আর যুধিষ্টির নিম খেলতে বসেছেন। তিন সারি 
দেশলাই কাঠি সাজিয়ে রাখা আচে। গ্রথমটায় ওটে, দ্বিতীয়টায় 
5টা, তৃতীয়টায় ?টা। একবার ঘুধিষ্টির একবার ছুর্যোধন এক- 
একটি সারি থেকে যে-ক-টা ইচ্ছে কাঠি টানবেন, এমনকি পুরো 
একটা সারিও টানতে পারেন । বে একই সঙ্গে দুটো সারি থেকে 
কাঠি টান! চলবে না। ছুজনের টানাটানিতে শেষ অবধি যে-কোনো 
সারির একটা মাত্র কাঠি পড়ে থাকবে । যিনি শেষ কাঠিটি টানতে 
বাধ্য হবেন, তার হার । 

যুধি্িরই প্রথম টানবেন। তিনি প্রথম সারির একট। কাঠি 
নিলেন। ছুর্যোধন হেসে এ সারিরই বাকি ছুটে কাঠি টেনে নিলেন | 
যুধিষ্ঠির তুরু কুঁচকে তৃতীয় সারির তিনটে কাঠি নিলেন। ছ্র্যোধন 
এঁ সারিরই একটা কাঠি টানলেন । যুধিষ্টির দ্বিতীয় সারির পাঁচটা 
কাঠিই তুলে নিলেন। দুর্মোধন এক গাল হেসে বললেন, সত্যি দাদা, 
তোমার মতো লোক হয় না। বলে তিনটে কাঠির ছুটে তুলে 
নিলেন। একটা পড়ে রইল যুধিষ্ঠিরের জন্তে। অতএব তার হার। 

বলে রাখা ভালো, দুজনেই পুরে! আন্দাজে খেলেছেন। কারুরই 
কোনো “প্লান? ছিল না। কিন্তু, বুদ্ধিমান পাঠক ভেবেচিন্তে গাখো 
তো, কার জেতার সম্ভাবন। বেশি £ যে প্রথমে টানবে, না যে তার 
পরে টানবে। দ্বিতীয় কথা, প্রথমবার কোন্‌ সারি থেকে ক-টা কাঠি 
টানলে প্রথম খেলোয়াড় জিতবেই ? 
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|ক॥ 

পক্ষীরাজটার ক-দিন হলো পেটব্যথা'। রাজপুত্র বাধ্য হয়েই 
এমনি ঘোড়ায় চড়লেন। অনেক দূর যেতে হবে_তেপাস্তরের মাঠ 
পেরিয়ে আরো অনেকটা । 

রাজপুত্র চলেছেন, চলেছেন, চলেছেন । হঠাৎ পেছন থেকে এক 
ঝলক গরম হাওয়া ঘাড়ে লাগলো । পেছনে তাকিয়ে গ!খেন_ 
সর্বনাশ! বঝাঁঝা রোদুরে এমনেই মাথা গরম হয়ে গেলো, এখন 
চোখছুটে। সকেট থেকে বেরিয়ে আসার জোগাড় । পেছনের সমস্ত 
ঘাসে আগুন ধরে গ্যাচে, প্রায় বেড়াজাল দিয়ে রাজপুত্রকে গ্রাস করতে 
আসচে। ঘোড়া যদি ঘণ্টায় ষাট মাইল জোরে যায়, হাওয়া বইচে 
সত্তর মাইল বেগে। যত জেরেই ঘোড়া ছোটাও, নিস্তার নেই। 
এতো আর পক্ষীরাজ নয় যে উড়ে যাবে । রাজপুত্র এধার-ওধার 
দেখে ঘোড়াট।কে দাড় করালেন__ 


শেষ পরন্ত রাজপুত্র দিবি তেপাস্তর পেরোলেন। কী করে? 


॥খ॥ 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মরার সময় মন্ত্রীকে বলে. গেলেন, আমি মরলে 
বড়ো ছেলেই রাজ! হবে। তবে আমার সনস্ত সম্পত্তি ভাগ হবে 
এই ভাবে ঃ বড়ো রাজপুত্র পাবে ঠ, মেজো! পাবে ঠ আর ছোটো $। 

আর সব ঠিকঠাক হলো, শুধু সমস্তা হলো আস্তাবল নিয়ে। 
সতেরোটা৷ ঘোড়া, তার 8, ই, $ হবেকী করে? মহা মুশকিল । 
মন্ত্রী তো মাথা চুলকে অস্থির, তিন রাজপুত্রেরও তখৈবচ। ডাকো 
গোপাল ভাড়কে, যদি একটা মুশকিল আলান করতে পারে । 


গোপাল ভাঁড় এক টাট্র ঘোড়ায় চড়ে হাজির । সবাই বলে, 
কি হে গোপাল, তোমার আবার ঘোড়া কেন? কান এ'টে৷ করে 
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হেসে গোপাল বললো, ঘোড়া! ভাগাভাগির বাপার, ঘোড়ায় ন! 


চড়লে চলে? 
দিব্যি ভাগাভাগি হলো । সবাই খুশি। কীকরে? 


॥গ॥ 

এ এক অদ্ভূত স্বয়শ্বরা। রাজকন্যা কি পণ করেছেন সবচেয়ে আনাড়ি 
লোককে মালা দেবেন ! হুলুস্থুলু কাণ্ড 

রাজকন্যার ছুটি ঘোড়া আচে। একটা কগ্প,রের মতো সাদা, 
অন্যট। শ্রাবণের মেঘের মতো! কালো । যারা স্বয়ম্বরাঁয় আসবেন, 
তাদের মধ্যে থেকে জনকে বেছে নেয়া হবে। তাঁর পরেই আসল 
পরীক্ষা । ছুজনকে ছুটি ঘোড়ায় উঠে এ দূরের নর্মদী নদীর জল 
আনতে হবে। যে-ঘোড়। শেষে পৌছবে তার জিৎ! 

অঙ্গ আর কলিঙ্গের ছুই রাঁজপুত্রই গ্ভাখা গেলো ভাগ্যবান্‌। 
রাজকন্তা তাদেরই বেছে নিলেন। ছুই রাজপুত্র ছুটলো ঘোড়ায় 
চড়ে । অঙ্গ সাদায়, কলিঙ্গ কালোয়। নর্মদার জল নিয়ে ছুাজনেই 
দাড়িয়ে পড়লো। । অঙ্গ দাত খিচিয়ে বললো, যাঁনা, দীড়িয়ে আছিস্‌ 
কেন? কলিঙ্গ বললে, আহা, তুই আগে যা। 

এক সন্ন্যাসী দূরে বসে সমস্ত ঘটনাটা দেখছিলেন । এবার কাছে 
গিয়ে জিগেস করলেন ব্যাপারটা কী। ঘেংঘোৎ করে ছুজনেই 
বললো! । সন্গাসী ছজনেরই কানে কানে কী যেন বললেন। ব্যস, 
ছুট ছুট। ছুজনেই প্রাণপণে ঘোড়া ছোটালো । 

অঙ্গই জিতলে।। কী করে? 


১, জালিয়াতির জ্বাল! 


কোট-প্যাট পরা এক ভদ্দরলোক এলেন সাবিত্রী বস্ত্রালয়ে। 
চল্লিশ বাণ্ডিল কাপড় দেখে একটা শাড়ি পছন্দ হলো । তারপর শুরু 
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হলো দর কষাকষি। শেষ অবধি তিরিশ টাকায় রফা হলো । অত 
কমে রফা করতে দোকানীর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বউনি বলে কথা৷ 

ভন্দরলোক একট] একশ টাকার নোট দিলেন । সাবিত্রী বস্ত্রালয়ে 
অত টাকার ভাঙানি ছিল না। দেকানী পাশের এক দোকান থেকে 
দশটাকার নোট এনে সত্তর টাকা ফেরৎ দ্িলেন। ভদ্দরলোকও 
টাকাটা যত্ব করে কোটের ভেতরের পকেটে পুরে, শাড়িটি নিয়ে চলে 
গেলেন। 

ঘণ্টাখানেক বাদে পাশের দোকানী এসে বলেন কিনা এ একশ 
টাকার নোটট। জাল! সাবিত্রী বস্ত্রালয়ের তে মাথায় হাত। কী 
আর করবেন, নোটটা উলটেপালটে দেখে একশ টাকা ফেরৎ দিতে 
হলো । 

সাবিত্রী বন্ত্রালয়ের তাহলে কত টাকা ক্ষতি হলো ? 


4, বইএর পোক৷ 


সব জায়গায় যা হয়, মরণষঠাদ স্মৃতি পাঠগারেও তাই হয়েছে । 
ভালে লেখকের ভারি বই বাজারে কাটে না, পোকায় কাটে। 
শ্রীশ্রীশচন্দ্র তর্কচুঞ্চুর দশ খণ্ডের বই “মানবাত্মা! ও জীবদেহের আন্টোন্ত 
সম্পর্ক বিষয়ে গোস্বামীর সহিত বিচার+, প্রতি খণ্ডে পাঁচশ করে 
পাতা। দশটা খণ্ডই পরপর সাজানো পড়ে ছিল, কেউ কখনো 
পড়ে নি। হঠাৎ কোন্‌ গবেষকের দরকার পড়েচে। তাক থেকে 
সেগুলে। ন।বিয়ে গ্যাখে-_সর্বনাশ ! লেপিস্মা বলে সেই খানদানি 
পোক৷ প্রথম খণ্ডের প্রথম পাতা থেকে শেষ খণ্ডের শেষ পাতা পর্যন্ত 
সোজ। কেটে চলে গ্যাচে। 

কথা হলো, এ দশ খণ্ডের মোট কত পাতা পোকার খোরাক 
হয়েচে? ( মলাট বা মলাট খুললেই যে পুস্তনির সাদ! পাতা থাকে, 
সে-দব হিসেব থেকে বাদ ) 
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$,. নামাবলি 


ধাঁধা ব্যাপারটা বোধহয় সংক্রামক । না হলে আমাদের পাড়ার 
জণাদরেল হেডমিস্ট্রেস, যাঁর গলা শুনলে মুলতাঁনি গরু ছাধের বদলে 
দই দেয়, তিনিও কিনা আমাদের সঙ্গে ধাধা করতে শুরু করেন! 
সেদিন আমাদের দপ্তরে বসে বললেন £ জানোই তো, ইন্কুল-কলেজের 
বন্ধুদের সঙ্গে এখন আর বড়ো একটা গ্ভাখা-ট্যাখা হয় না| বুভ্ত- 
কোণমের রাস্তায় হঠাৎ একজনকে দেখতে পেলুম, ক্ষটিশে আমার 
সঙ্গে পড়তো । সঙ্গে দেখি একটি বাচ্চা ছেলে। প্রায় এক যুগ 
বাদে গ্ভাখা। আযাদ্দিন বেঁচে ছিল তাই জানতুম না। তা! জিগেস 
করলুম, ছেলেটি কার। বললো, ওরই ছেলে, এবার নাকি ইস্কুলে 
ভতি হবে। ছেলেটিকে জিগেস করলুম, এই, তোর নাম কীরে? 
তে। লাজুক গলায় বললো, বিভ্তচঞ্চল রায় । আমি বললুম, বা% বেশ 
বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম হয়েচে তো । 

এই অবধি বলে, রক্ত-জল-কর। গলায় হেডমিস্্রেস বললেন, 
বলে। দিকি, কী করে নামের মিল ধরলুম । 


69. ছেলের হাতের মোয়। 


হাটে পাঠানোর আগে মা পইপই করে বলে দিলেন, এই হু 
হাড়ি মোয়। দিলুম, একট] মোয়া দশ পয়সা, জোড়া বিশ পয়সা, 
পয়সা হাতে পেলে তবে মোয়া! দিবি। কানাই বলাই ছুই ভাই, 
কাধে ছ হাড়ি মোয়। নিয়ে বেরোলো।। খানিক দূর যেতেই কানাই 
বললো, এই বলা, তের হাঁড়ি থেকে একট। মোয়া দে-না। বলাই 
সাবধানী ছেলে । ঘাড় নেড়ে বললো, ওসব হবে না। ফ্যালো। 
কড়ি মাখো তেল। 

হাটের পথে গজেনকাকুর সঙ্গে দ্যাখা। তিনি মোয়া-রসিক, 
নগদ পয়সা দিয়ে একটি মোয়। খেতে খেতে চলে গেলেন। ছাটে 
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পৌছতে ন1 পৌছতে ন্যাযা দামে সব মোয়া বিক্রি হয়ে গেলো । 
দিনের শেষে শুন্ত হাড়ি নিয়ে ছ ভাই বাড়ি ফিরলো । 

মা খুশি হয়ে বললেন, লক্ষ্মী ছেলে, সব মোয় বিক্রি হয়ে 
গ্যাচে? এবার হাত মুখ ধুয়ে ছটো। মোয়া খা, তোদের জন্যেই 
ভুলে রেখেচি। তারপর পয়সাকড়ি দে। 


কানাই টণ্যাক থেকে দশটি পয়সা বার করে দিলো। ব্যস, আর 
পয়সা ঠেকানোর নাম নেই। মা তো অবাক। কিন্তু ছুই ভাইই 
জোর করে বললো, তোমার কথার একটুও নড়চড় করিনি । বিনি 
পয়সায় একটা মোয়াও বেচি নি। 

কী ভাবে এটা হলে ? 


3. কয়েদীর কেরামতি 


গোপাল ভাড়ের সঙ্গে থেকে থেকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মাথায় কিছু 
পোকা ঢুকেছিল। তিনজন দাগী আসামী--ডাকাতি, রাহাজানি 
আর খুনের দায়ে ধরা পড়েচে, ফাঁসি হবেই হবে। রাজ। বললেন, 
তোমাদের বুদ্ধির পরীক্ষা হবে। যদি পাশ করো তো সব খুন মাপ। 

তিন জনকেই চোখ বেঁধে দাঁড় করানো হলো। পাঁচটা টুপি 
আন। হয়েচে_তিনটে লাল রঙের, ছুটে? কালো । পাঁচটার মধ্যে 
থেকে ঘে-কোনো। তিনটে টুপি তাদের মাথায় পরিয়ে দেয়া হলে! । 
ৰাঁকি ছুটে! পড়ে রইলো । তারপর তিনজনকে এর-পেছনে-ও-ওর- 
পেছনে-সে করে দাড় করিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো । প্রথম 
কয়েদী তাহলে সামনের ছুজনকে দেখতে পাচ্ছে, দ্বিতীয় কয়েদী দেখচে 
একজনকে, তৃতীয় কয়েদী কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। রাজা 

. বললেন, বলো, তুমি কোন্‌ রঙের টুপি পরে আছ। 

প্রথম কয়েদী কাতরভাবে বললো, জানি না মহারাজ, তবে 

আমার সামনে রাজ বললেন, চোপ, ! 
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দ্বিতীয় কয়েদী কাদে! কাদে। গলায় বললো, পারলুম না মহারাজ, 
তবে- প্লাজা বললেন, চোপরাও ! 


তৃতীয় কয়েদী ঝপ্‌ করে বললো, আমি বলবে মহারাজ ? বলে 
ঠিক উত্তরটাই দিলো । 
লোকটা কী উত্তর দিয়েছিল 1? কী করেই বা বললো ? 


&. সত্যাসত্য 


শিশিরদের মেস থেকে রেগেমেগে বেরিয়ে ঘনাদ। কোথায় যান? 
এটা কোনো ধাঁধা নয়। সাধারণত মাছ বা হীস বা জানল! বা 
ফুটে নিয়ে ঝামেল। হয় । আর ঘনাদাও এ অছিলায় বেরিয়ে পড়ে 
আমাদের আড্ডায় পায়ের ধুলে। দিয়ে যান । 


সেদিন গম্ভীর মুখ করে এসে ঘনাদা তো বসলেন । তখন তুমুল 
তর্ক চলচে। বেচারা ভুলান বাগবাজারের কীটাপুকুর লেনে এক 
মাস্টারের সঙ্গে গ্াখা করতে গেস্লে। ৷ ঠিকানা জানতো না, তাই 
ও-পাড়ার রকে-বসা ছেলেদের জিগেস করেচে, শ্যামলবাবু কোন্‌ 
বাড়িতে থাকেন । ছেলেরা ওকে আধঘন্টা এধার-ওধাঁর ঘুরিয়ে সেই 
রকের সামনেই হাজির করেচে। লোকের কথা শুনে, সে সতা 
বলচে না মিথ্যে বলচে বোঝা যাবে কী করে--এই ছিল আলোচনার 
বিষয় । 

সমস্তটা! শুনে ঘনাদা" বললেন, এ আর এমন কী সমস্যা । 
সেবার ঘুরতে ঘুরতে প্রশাস্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপে গিয়ে 
পৌছেচি। পৌছনে মাত্র একট! লোক এলো । ফরাসি বোঝে, 
মোটাযুটি বলতেও পারে । তাকেই গাইড করে নিলুম। আগেই 
জানতুম, এ ছ্বীপের বাসিন্দারা অদ্ভুত । যারা সত্যিকথ। বলে তার। 
কখনে। সত্যি বই মিথ্যে বলে না, আর যারা মিথ্যুক তার! মরে 
গেলেও সত্যিকথ! বলবে না। 
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গাইডের সঙ্গে এখান-ওখান দেখে বেড়াচ্চি। হঠাৎ একটা! 
লোককে দেখে জানতে ইচ্ছে করলো।,লোকটা কী জাতের-_সত্যিবাদী 
না মিথ্যেবাদী। লোকটিকে ডেকে জিগেস করলুম। লোকটা! 
দেখলুম ফরামি বোঝে, কিন্তু কোন্‌ এক ছুর্বোধ্য ভাষায়__না-না, 
বিনয় করচি না, সত্যিই তার ভাষাট। বুঝতে পারি নি- বললো, 
গাংহা। গাইডকে বললুম, লৌকটা কী বললো হে? গাইড বললো, 
ও তো স্যর বললো হ্যা, কিন্তু লোকট। মিথ্যেবাদী । 

তখন আমার খেয়াল হলো, গাইড নিজে কোন্‌ জাতের 
সেটাই তো জানা নেই । তবু-_ 

চেআর ছেড়ে উঠে ঘনাদা শেষ করলেন, ঠিকই বুঝে নিলুম কে 
কোন্‌ জাতের ! 

ঘনাদার কী বুদ্ধি! কিন্ত কী করে যে বুঝলে! 


9. শহীদ মক্ষিকা 


শেষ পর্ধস্ত মাঁছিটা শহীদ হলো। মরতে তার ছুঃখ ছিল না, 
কিন্ত যা করতে চেয়েছিল তাও করা হলো না। ঝুটমুট প্রাণট। 
গেলো । 

ব্যাপারট। খুলেই বলি। বেগ্ডিলোগাস আর স্টাঁকামিথিয়! 
স্টেশন ছুটোর দূরত্ব পাকা 10 মাইল। নামগুলে। জবরদস্ত হলেও 
স্টেশন ছুটো৷ নেহাতই ছোটে, সিংগ্‌ল্‌ লাইনের ট্রেন চলে। একদিন 
বেগ্ডিলোৌগাস থেকে একটা! ট্রেন ছেড়েচে, চলেচে স্টাকামিথিয়া হয়ে 
টেরাটোভ.স্কার দিকে । আর ঠিক সেই একই সময়ে স্টাকামিথিয়। 
থেকেও একটা ট্রেন ছেড়েছে, চল্গেচে বেগ্ডিলোগাস হয়ে কাকানো- 
ফাণ্টার দিকে । প্রথমটার গতিবেগ ঘন্টায় 30 মাইল, দ্বিতীয়টার 
ঘণ্টায় 20 মাইল। প্রথম ট্রেনটার এঞ্রিনের ওপর হবুশহীদ মাছিট। 
বসেছিল । ব্যাপারটা বুঝে দ্বিতীয় ট্রেনটাকে সাবধান করার জন্তে 
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সে উড়লো ঘণ্টায় 300 মাইল বেগে । রেল লাইন ধরে উড়ে সে 
তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে। দ্বিতীয় ট্রেনটাকে । এতেই স্টাকামিথিয়ার 
ড্রাইভারের বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু ্রক্ষেপ না-করে সে ট্রেন 
চালিয়েই চললো । বেচারা মাছি আর কী করে! সে আবার 
ছুটলে ( মানে উড়লো ) প্রথম ট্রেনটার দিকে, একটুও সময় নষ্ট না 
করে। কিন্তু বেগ্ডিলোগাঁসের ড্রাইভারও তাকে কোনো পাত্র 
দিলে৷ না। মাছিট! আর কী করে। বারবার এ্্রেন ও-ট্রেন ছুয়ে 
বেড়ালো, যদি শেষ মূহুর্তেও ড্রাইভারছুটোর চৈতন্য হয়। কিন্তু 
কা কন্ত পরিবেদনা। বেগ্ডিলোগাস আর স্টাকামিথিয়াঁর ট্রেনছটো 
সো- জা মুখোমুখি ধাকা মারলো। দুটো এঞ্জিনের মধ্যে পড়ে 
মাছিটাও শহীদ হলে! । 

শহীদ মক্ষিকার সম্মানে ভেবে দ্যাখো £ ছৃর্টনা এড়াবার জন্যে 
তাকে কতটা পথ ওড়াউড়ি করতে হয়েছিল ? 


0, ছোট কিন্ত বড়ো সমস্যা 


ডক্টর সুশ্রুত কাহালি একজন নামকর1 ফিলাটেলিস্ট। রুগীর 
চিকিচ্ছে করে তিনি ডাক্তার উপাধি পান নি। যত সব পুরনো ডাক- 
টিকিটের শুঙ্ীষ। করেই তার দিন কাটে । এব্যাপারে তার জ্ঞান- 
বুদ্ধিও অগাধ । আমর] ধাধা করি শুনে বললেন, ওহে, আমি তো 
এক ঝামেলায় পড়েচি। আমার অভ্যেস হলো, পাশাপাশি না সেটে, 
একটার তলায় আরেকট৷ স্ট্যাম্প ্লাটা। সৌদি আরাবিয়ার 1 
থেকে 5 রিআল-এর (ওখানকার মুদ্রার নাম রিআল, আমাদের 
যেমন রুপি, ইংল্যাণ্ডের পাউগ্ড ) কত যে স্ট্যাম্প পেয়েচি তার ইয়ত্তা 
নেই। পাতার তলার দিকে দাবার ছকের মতে। পাশাপাশি ও 
লশ্বালম্ি চারটে-চারটে করে ষোলোটা ঘর খালি আচে। আমার 
ইচ্ছে, সব চেয়ে বেশি রিআল-এরট1 বেশি ব্যবহার করে স্ট্যাম্প- 


তুরুপের রং 19 
গুলো সাটি। কিন্ত কোনো একই দামের স্ট্যাম্প পাশাপাশি বা 
কোণাকুণি বসাবো না। কিছু একট? উপায় বাতলাঁও দিকি । আমি 
চাই, অন্তত 50 রিআল-এর স্ট্যাম্প থাকুক । 

ঘাখো কী করে করা যায়। 


1. তুরুপের রখ 
ব্রিজ খেলতে বসে মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত তাস হাতে পড়ে 
যে কহতব্য নয়-_-বললেন চাম্পিয়ন ব্রিজ-খেলোয়াড় সুগন্ধ চাকলা- 
নবীশ। তাস-টাম তো৷ ভালো! করেই কাটিয়ে দিয়েচি, এক-ছুই 
করে তেরোটা তাস পেলুম। তারপর ভাই সাজাতে গিয়ে দেখি 
অন্ভুত কাণ্ড । হাতে চাঁর রঙ্রই তাস এয়েচে, প্রত্যেক রঙেরই 
অন্তত একটা করে তাস আছে, কিন্তু কোনে ছুটে। রঙের তাসের 
সংখ্যা এক নয় । আমার হাতে ছিল পাঁচট1 রুইতন আর চি'ডেতন, 
ছট। হরতন আর রুইতন। আর তুরুপের রঙের ঠিক ছুটো। তাস। 
আমর! অবাক হয়ে জিগেস করলুম, তুরুপের রং কী ছিল? 
চাকলানবীশ মুচকি হেসে বললেন, সেটাই তো ধাধা । 


19. গয়লার কেরামতি 


রামধন গয়লার কারবারই আলাদা । দু-হাতে তিনটে বালতি 
নিয়ে বীরবিক্রমে চলেচে। ছুটে অবশ্য খালি, একটায় 5 সের 
হুধ ধরে, অন্যটায় 3 সের । আরেকটা বালতিতে ৪ সের ছুধ ধরে__ 
সেটা একেবারে ছাপাছাপি ভন্তি। ম! দেখে গালে হাত দিগ্নে 
বললেন, তোমার কাণ্ড দেখে বাপু গ! জলে যায়। বাঁড়িতে জামাই 
এসচে, একটু পায়েস করবো, আমার 4 সের ছুধ চাই। তা এখন 
দেবে কী করে? তোমার যাঁহাতের মাপ, এ৪ সের বালতির 
আদ্ধেক কি ঠিক করে দিতে পারবে? 


20 ধশাধার বই 


রামধন নিবিকার মুখে বললো, সে আপনি ভাববেন না, মা ( 
এই তিনটে বালতি দিয়েই আপনাকে ঠিক 4 সের দোবো। ঢালা- 
ঢালিতে কয়েক ফোটা এদিক-ওদিক হতে পারে । কিন্তু সে ধর্তব্যের 
মধ্যে নয়। 

অদ্ভুত রামধনের বুদ্ধি! কী করে ঠিক 4 সের দিলো 
বলো তো! ? 


13. ভাই ভাই 


গণনাথ, হরিশ, পটল, সম্রাট, জোকার আর শিশেবাবু--ছজনেরই 
পুরনো! বই-এর ব্যবসা । সারা ভারত জুড়ে এদের লোক 
লাগানো আচে। কোথায় কোন্‌ রাজা-রাজড়া বা বড়োমানুষের 
সংগ্রহ বা পুরনো লাইব্রেরির বই বিক্রি হচ্চে, ঠিক খবর চলে আসে। 
ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দেখবে হাওড়া স্টেশনে ছ-মূতি হাজির । হ্যা, বলতে 
ভূলে গেচি, এই ছজনের মধ্যে ছুজন হচ্চেন জার্,তো-খুড়তুতে। 
ভাই। 

সেবার বেনারসের গাড়োয়ানতলা৷ লেনে ছ-মৃত্তি বই কিনতে 
গেলেন। ধার বই তিনি সাফ বলে দিলেন, দরদস্তূর চলবে না। 
যা লেনদেন হবে সব পূর্ণ সংখ্যায় । পঞ্চাশ টাক। বললে চল্লিশ টাকা, 
শেষে চুয়ালিশ টীকা তিপান্ন পয়সায় রফা-_-ওসব চলবে না। 


ছ-মূত্তি রাজি হলো! । গণনাথ কিনলে৷ একটা বই, হরিশ ছটো, 
পটল তিনটে, সম্রাট চারটে, জোকার পাঁচটা! আর শিশেবাবু ছ-ট1। 
এদের 'মধ্যে যে ছুজন জাতুতো।খুড়তুতো। ভাই, তার। প্রত্যেক বই- 
এর জন্যে সমান দাম দিলো। বাকি চারজনকে প্রত্যেক বইপিছু 
এ ছুভাই যঘ। দাম দিয়েচে তার ডবল দাম দিতে হলেো। ৷ সব মিলিয়ে 
ছ মূতি কিনলো এক হাজার টাকার বই, যদিও সেগুলো তার! 
বেটবে নিদেনপক্ষে দশ হাজারে । 


ঝিঝিপোকার কানা 2] 


ধাধাটা তাহলে কী? কে কত টাকার বই কিনেচে? আরে 
না না, সেতো সবাই বলতে পারবে । কথা হলো! এই ছ-মুত্তির 
কোন্‌ ছজন জাতুতো-খুড়তুতো ভাই? 


14. বিঝিপোকার কান্না 


প্রথম দিনের খেল শেষ। থাণগ্ডার স্পোর্টিং ক্লাব টসে জিতে- 
ছিল। টেনিদ! পিচ-টিচ দেখে ক্যাবলাকে বললো, মাঠের যা অবৃস্থা, 
বল মারাত্মক সুইং করবে । ব্যাট না নেয়াই ভালো । ক্যাবল! 
প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু গীট্টার কথা ভেবে চেপে গেলো । 
টেনিদা তে৷ মহ উৎসাহে বল করতে শুরু করলো । হা হতোন্মি। 
সারাদিন ছোটাছুটি করে, মায় প্যালাকে দিয়ে বল করিয়েও 
কিছু করা গেলো না। ভ্যাগাবগস্‌ ক্লাবের মাত্র তিনটে উইকেট 
পড়লো ৷ প্রথম দিনের শেষে বিধ্বস্ত টেনিদ1 আর তার সাঙ্গোপাঙ্গর। 
বাড়ি ফিরলো । 

প্যালার ছোটোকাকার মতো খারাপ লোক আর হয় না। 
তিনি তাদের অবস্থা দেখে কোথায় সহান্ৃভৃতি গ্াাখাবেন, তা না, 
এক গাল হেসে জিগেস করলেন, কি হে ক্যাবল, ভ্যাগাবগুদের কে 
সব চেয়ে বেশি রান করলো ? ক্যাবলার এমনিতেই মেজাজ খারাপ 
হয়েছিল । ঘোঁচ মুখ করে বললো £ 

ওদের ক্যাপটেন আর ভাইস-ক্যাপটেনের রানের যোগফল 109 

ওপনারদের রানের যোগফল 114 

যে হুজন এখনে। খেলচে তাদের রানের যোগফল 108 

যে ছুজন মনের আনন্দে ক্যাচ তুলে আউট হয়েচে, তাদের 
রানের যোগফল 115 

যে দুজন একই বোলারের বলে আউট হয়েচে, তাদের রানের 
যোগফল 111 

মাত্র তুজন ছক মেরেছে, তাদের রানের যোগফল 110 
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বপ্টুদা আর তার ভাই মিলে রান করেচে 112 

আর যে দুটো খেলোয়।ড় ওদের টিমে নতুন খেলচে, তার ছজনে 
একই রান করেচে। আর ওরাই যে সবচেয়ে কম রান করেচে তা-ও 
না। এখন বুঝে নিন কে সবচেয়ে বেশি রান করেছে । 

ছোটোকাক1 তো। ঘাবড়ে-মাবড়ে বাড়ির ভেক্কর চলে গেলেন 
এখন তোমরাই একটু হিসেব করে ছোটোকাকাকে তার উত্তরটা! 
দিয়ে দাও । 


19. বাঘ! দাবাড়ের কাণ্ড 


বোড়ে গাঙ্খলিকে অবশ্য সবাই চেনেন না । কিন্তু অমন একনিষ্ঠ 
দাবাড়ে বড়ে। একটা গ্ভাখা যায় না। বিপত্বীক ভদ্রলোক | বাড়িতে 
আছেন তার এক বোন, এক ছেলে আর এক মেয়ে । চারজনেই 
বাঘ। দাবাড়ে। 

বোড়ে গাঙ্লি কিন্ত বলেন, আমাদের চারজনের মধ্যেও সেরা 
খেলোয়াড়-ও'ছ। খেলোয়াড়ের ব্যাপার আচে। ও'ছা খেলোয়াড় 
যদি মেয়ে হন তবে সেরা খেলোয়াড়ের যমজ হবেন ছেলে, আর 
ও"ছ! খেলোয়াড় যদি ছেলে হন তবে সেরা খেলোয়াড়ের যমজ হবেন 
মেয়ে। তবে ভরসার কথ! এই যে, সেরা! খেলোয়াড় আর ও'ছা 
খেলোয়াড়ের বয়েন এক । তাহলেই বুঝতে পারছেন, আমাদের 
মধ্যে সের দাবাড়ে কে। 

আমি তে৷ সবজাস্তার হাসি হেসে ফিরে এলুম। কিন্তু সেরা 
দাবাঁড়েটি তালে কে? 


109. ছুধেজলে 

অভ্যেস দূর করা যে কত শক্ত সেট! রামধন গয়লাকে দেখলে 
বোঝ। যায়। দুটো এক আয়তনের বালতি, একটায় রয়েচে এক 
লিটার ছুধ, অন্যটায় এক লিটার জল | ধারে-কাছে কেউ নেই দেখে 
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রামধন চট করে 5 সি. সি. জল নিয়ে ছুধের বালতিতে মিশিয়ে 
দিলো। তারপর মেজোকাকাকে আসতে দেখে সেই জল-মেশানে! 
দুধ থেকে 5 সি. সি. নিয়ে জলের বালতিতে ঢেলে দিলো । 

এখন রামধন ভাবচে জলের বালতিতে দুধের পরিমাণ বেশি, ন! 
হুধের বালতিতে জলের পরিমাণ বেশি। পাঠকের কী মত? 


17. প্রচ্ছন্ন পাটীগণিত 


গোদাবরীর তীরে, সেই বিখ্যাত শাল্সলী তরুর ছায়ায় ধুনি 
জ্বালিয়ে বসে থাকেন এক মৌনীবাব1। ছু, একদিন তাকে জিগেস 
করলো আচ্ছা, আপনি কতবার এপার-ওপার করেছেন ? মৌনীবাব৷ 
কাঠকয়ল। দিয়ে লিখে দিলেন £ 1129. ছট্টু, ভাবলো, বাববা, এক 
হাজার একশ উনতিরিশ বার নদী পার হওয়া কি চাট্টিখানি 
কথা? আসলে কিন্ত মৌনীবাবা লিখেছিলেন £ একবারো নয় ! 

অক্ষরের বদলে সংখ্যা লিখে গোপন খবর পাঠাবার ব্যবস্থা! 
অনেক দিনের পুরনো । এর নাম হলে ০:500098191185 ব। প্রচ্ছন্ন- 
লিপি। এরও আবার হাজারো কৌশল আচে । আমল কথা বার 
করতে এক-একবার এক-এক রকম কায়দা কাজে লাগাতে হয়। 
প্রচ্ছন্ন পাটাগণিত বা ০1:0081101707660 হলো এরই উলটো । 
সংখ্যার বদলে অক্ষর লিখে অংক করা। 

ক্রিপ্টেরিথমেটিক নাম দিয়ে ব্যাপারটা চালু করেছিলেন 
'মাইনোস" ছন্সনামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ধেধেল এম. ভাত্রিক্যাৎ। 
“ক্ফিংক” নামে বেলজিঅম-এর এক মঞ্জার অংক-পত্রিকায় ব্যাপারট। 
প্রথম বেরোয় (মে, 192] )। 

ব্যাপারটা! ধ্রাড়ায় এই র'ম £ বাবা + সিসি_ মাসিমা । 

যোগফলট। মেলাতে গেলে “মা” হবে 1, কারণ ছু অংকের ছুটি 
রাশির যোগফল যদি তিন অংকের হয় তবে যোগফলের শতকের 
ঘরের অংকটি 1 ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। “বা” আর “সি 
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0 হতে পারে না। স্বৃতরাং “বা আর “সি'র যোগফল হবে 117 
তাহলে “বা+“সি'+ হাতে 1-এর যোগফল দাড়ায় 12. অতএব 
“সি”- 2, “বা,ন59, অর্থাৎ, বাবা+ সিসি মাসিমা মানে 99+22 
৮121], | 

বলে রাখা ভালো, এর কোনো স্থৃত্র বা ফমু্লা নেই। বুদ্ধি 
খাটিয়ে, লেগে থেকে অক্ষর ভেঙে অংক বার করতে হয়। তবে 
এই পাটাগণিত করতে থাকলে কয়েকটা! সাধারণ নিয়ম পাওয়া 
যাবে । এখন ছুটে? সমস্য। দেয়া যাক । সমাধান করো £ 





অমল 
ধবল 
জলজ কলম 
+কমল কলম 
ঝলমল হযবরল 
18. বন্দী পতঙ্গ 


রোজ রাত্তিরে এক কাপ হরলিকস খাওয়া টপুবাবুর অনেক 
দিনের অভ্যেস । তাঁর ছেলে টিফুর “হবি” হলো। পোকামাকড় জোগাড় 
করে সেই খালি হরলিকসের বোতলগুলোষ্ঠ ভরে রাখা । একদিন 
দুটে৷ অদ্ভুত পোকা পেয়ে ছুটে! খালি বোতলে রাখতে গেলো । 
হঠাৎ কী ভেবে চোখ বড়ে। বড়ে। করে ধ্াড়িয়ে রইলো । 

ব্যাপারটা কী? টিফু বললো দেখুন, ছুটে! বোতলই যদি পাল্লায় 
চাঁপাই, একই ওজন হবে। এবার ছুটোরই ঢাকনা খুলে ঢাকনা 
ছুটে। পাল্লাতেই রাখলুম। পৌকাছুটো৷ বোতলের গায়ে বা তলায় 
বসলো না, বোতলের মধ্যেই উড়ে বেড়াতে থাকলো । তখন একট। 
বোতলের ঢাকন! তুলে সেট। বন্ধ করে দিলুম । অন্যট1 যেমন ছিল 
তেমনিই রইল। এখন ছুটে! বোতলের ওজনে কিছু কমবেশি হবে 
কি? 

কীআর করি । আমিও গালে দিয়ে ভাবতে বসে গেলুম | 
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19. ঘনরাম দাসের দিনপঞ্জি থেকে 


না তন তত্ত। ঘনাঁদার সেই পূর্বপুরুষ, যিনি কর্েজ-পিজারোর 
সঙ্গে মেক্সিকো-পেরু ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তারই দিনপঞ্জিতে এই 
আশ্চর্য ঘটনাটি লেখা আচে । সেটাই ছেপে দিচ্চি £ 

3] ডিসেম্বর, 1499--আলমিরান্তে দন ক্রিস্তোবাল কোলোন 
( অর্থাৎ ভ্রিস্টফার কলম্বাস ) মার্গারিতা দ্বীপে সাঁতিশয় মাজ্জিত এক 
রাঁজন্ের সহিত মিলিত হইলেন হিসপানিওলার আদিন মানবগণ 
তাহাকে দর্শন করত যদ্রপ ধূলিলুষ্ঠিত হইয়। প্রণতি জানাইয়াছিল, এই 
বাজন্য ও তাহার অন্ুচরবর্গ তদ্রপ কিছুই করিলেন না । শুদ্ধ ইঙ্গিতে 
জানাইলেন, তাহারা আলমিরান্তের জন্তই অপেক্ষমাণ । আলমিরান্তে 
তাহার সহিত এক মহাশৈলের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কাঞ্চনকামী 
কোলোন বিমুট। এক স্ুবৃহৎ নগরী সেই ছ্বরধিগম্য গুহার শোভা 
তাহার প্রতিটি ইঞ্টক স্তববর্ণনিশ্মিত! বূর্যকিরণ সেই মহাঁতিমিবে 
প্রবেশাধিকার লভে নাই । তত্রাচ এ হৈমনগরা চিরসন্দীপ্তিমান । 
অভিভূত আলমিরান্তে প্রশ্ন কারলেন, এই নগরী কত প্রীচীনা? 
উত্তরে রাজন্য কহিলেন, এই অরুণাদ্রিত্যপুরী মহাকালের অ্ধবয়স্ক। 
অযুত বংসর পুর্বে এই নগরীর যাহা বয়স ছিল তাহা অগ্য হইতে 
অধুত বৎসর পর মহাকালের বয়স যাহা হইবে তাহার ত্রি-অষ্টমাংশ। 
সুতরাং বিবেচনা! করুন এই নগরী কত প্রাচীনা। দন ক্রিস্তোবাল 
বাক্য নিঃসরণ করিতে অপারঙ্গম হইলেন । তাহার চেতন! ধীরে২ 
প্রলুপ্ত হইল । বনু দণ্ড অতিক্রীস্ত হইলে পর সহসা আবিষ্কার 
করিলেন তিনি বালার্করাগরঞ্জিত বিজন বালুতটে শয়ান। সেই 
মহাঁশৈলের কোনো সন্ধান অগ্ঠাপি মিলে নাই। সকলেই আল- 
মিরাস্তেকে কিঞ্চ্দিধিক উপহাস করিতেছে । আমি কিন্ত তাহাকে 
বিশ্বাস করিয়াছি ! 

ঘনরাম দাস সে মায়াপুরীর খোজ পেয়েছিলেন কিন জানি না। 
আমাদের সমস্য। হলোঃ সে শহরের বয়েস এখন তাহলে কত হবে? 

ধাধা__-৩ 
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20. আপত্তিকর চিঠিচাপাটি 


আমাদের “ধাধা পত্রিকার দপ্তরে নানা ধরনের চিঠি আসে । 
বেশির ভাগই গঞ্ঠে, মাঝে মাঝে পঞ্চে। প্রথম-প্রথম পছ্যে চিঠি 
পেলে ভালোই লাগতো । এই যেমন সেদিন একটা এলো : 

“ধাধা” অতি খাসা কাগজ 

ধাককা। খেলুম নিম-এর বেলায় 

অংক কষার ব্যাপার আছে 

তিন-পীঁচ-সাত কাঠির খেলায় ! 

বার কয়েক তো। হেরেই গেলুম, 

জেতার এখন উপায়টি কী? 

কায়দাটুকু জানার জন্যে 

গচ্চা গেলো তিনটি সিকি । ইতি 

জগমোহন দা। 

আমাদের সম্পাদক তে। রেগে কাই। তক্ষুনি খসখস করে লিখে 


ফেললেন, 
ওহে বাপু অগমোহন 


তোমার ঘিলু করলে দোহন, 
গাদা খানেক গোবর পাবে, 
ধার করা তাও! শুধবে কবে? 
তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন দিলুম ? 
আমরা তো হী! বলেকি! অমন চমৎকার ছড়ার জবাবে এ 
র'ম সাংঘাতিক ছররাঁ! সম্পাদক তখন মুখ টমেটে। করে বললেন, 
আগ্ক্ষরী গালাগাল-_-অসহ্য ! 
ব্যাপারটা তখন বোঝা গেলো । চিঠিটার প্রত্যেক চরণের 
প্রথম অক্ষরগুলে। ওপর থেকে নীচে পড়ে যাও-_ সত্যিই সম্পাদকের 
চটে যাওয়ার কারণ আচে। তাই বলে দ্দাবাবুকে গাধা বলাটা কি 
উচিত হলো ? 
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আগ্ক্ষরী বা £,০709500 ব্যাপারটা কবিতার কারিকুরির ইতি- 
হাসে অনেক দিনের পুরনো । হিক্রু ধর্মগ্রন্থে, বাইবেলের পুরাতন 
নিয়ম বলে যা চালু, বহু জায়গায়, যেমন, “বিলাপগ্রন্থে'র প্রথম 
চারটি কবিতায়, পপ্রবাদমালা”র 31নং কবিতায়, রাজা দায়ুদের 
19নং গীতে হিক্র বর্ণমালার আলেফ থেকে তাউ পরস্ত বাইশটি বর্ণ 
ওপর থেকে নীচে সাজানো আচে। ইংরিজিতেও এমন অনেক 
কবিতা পাওয়া যায় । বিখ্যাত হলো! কিট্সএর (31৮০ হ)০ ০০] 
70901618০6১ 91306], 10116 1] 906, যার প্রত্যেকটি চরণের 
প্রথম অক্ষর জুড়ে কবির বোন জজিআনা অগাস্টা কিট্‌স্এর নাম 
পাওয়া যায়। “আজব দেশে আলিস”-খ্যাত লিউইল ক্যারল 
“আয়নার মধ্যে দিয়ে” (2770921, 0 1.00127, 01255) বইটির 
শেষ কবিতায় আগ্যক্ষর সাজিয়ে আালিস-এর আসল নামটি লিখে 
দিয়েছেন। 


বাংলাতেও এককালে এর বেশ চর্চা ছিল। ঈশ্বর গরপ্তকে গালা- 
গাল দিয়ে একটা আছ্ক্ষরী লিখেছিলেন “ছুর্জনদমন মহানবমী” 
পত্রিক। (বিনয় ঘোষ, “বিগ্ভাসাগর ও বাডালী সমাজ,” কলকাতা : 
ওরিয়েন্ট লংম্যান, কবিতাটি বেশ সরল ঈশ্বর- 
বন্দনা, কিন্তু আগ্ক্ষর ধরে পড়ে চললে বড়োই খারাপ কথা। 
মধুস্থদন যখন হিন্দু কলেজে পড়তেন তখন তিনি কবিত। লিখতেন 
ইংরিজিতেই, কিন্তু এমন অন্তত একট! বাংল। কবিতা পাওয়! গ্যাচে 
(বর্ধাকাল' ) যার আগ্যক্ষর পড়লে তার বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাকের 
নাম পাওয়া যায় ( মধুস্্দন রচনাবলী, কলকাতা £ হরফ প্রকাশনী, 


নজরুল ইসলামও স্কুলে পড়তে এক মাস্টারমশায়ের বিদায় 
উপলক্ষ্যে একট1 আগ্ক্ষরী লিখেছিলেন। তাঁর কায়দাটা একটু 
আলাদ।। প্রত্যেক স্তবকের প্রথম চরণের প্রথম অক্ষরে নিজের 
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নামের এক-একটা। অক্ষর রয়েচে (খান মইনুদ্বীন, “ধুগত্রষ্টাী নজরুল,” 
কলকাত। £ হরফ প্রকাশনী, 1377 বঙ্গাব্দ, পূ 13-]16 দ্র)। 


পরে অবশ্য আছ্চক্ষরী ব্যাপারট খানিক খাপছাড়া চেহার। 
নিয়েচে। আযক্রস্টিক-এর মধ্যে মধ্যাক্ষরী বা অন্তাক্ষরীও ঢুকে 
গ্যাচে। ওপর-নীচ ভ্ভাবে পড়া যাঁয়ব_-এমন কবিতাও লেখা 
হয়েচে। কবিতা হিসেবে সব সময় যে ভালো হয়েচে তা নয়, তবে 
কৌশলটাও তে গ্যাখার জিনিস । 
আছ্ক্ষরীর আসল মজাট কোথায়? কবি তোযা হোক করে 
অক্ষরগুলে। সাজিয়ে, মুখ-টখ মুছে, দিব্যি ভালোমান্ুষ সেজে বসে 
থাকলেন। পাঠক এখন সেট। ধরতে পারলো কিন-_এই হলো 
সমস্যা | না পারলে অবশ্য খুব ঝামেলা । যেমন আমাদেরই হয়েছিল । 
এই তো সেদিন একট চিঠি এলো-- 
আপসে লোকে প্রণাম করবে, 
নারাজ লোকও হারাঁজ হবে ঠিক, 
এতই চালক মানুষ ধাঁধাড়রাঁ 
বোকায় মানে খোজে চতুর্দিক। 
আমাদের সম্পাদক চটে গিয়ে উত্তর পাঠালেন, তোমার মতো। 
নয়। 
আমাদেরই এক বন্ধুকে গ্রাহক হতে বলে পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটা 
উপহার পাঠিয়েছিলুম । বন্ধু চিঠি লিখে জানালো £ 
ধাধার পরের সংখ্যা! আবার কবে পাওয়। যাবে? 
ধারণ! করতে পারবে না, প্রথম সংখ্যা পেয়ে গৃহ 
কপোতের মতো আনন্দে বকবকম করে উঠেছিল বন্ধ 
বেতাল! মনটা । বলছ যখন, নিশ্চয়ই গ্রাহক হব । 


কোথায় নতুন গ্রাহক পেয়ে খুশি হবে, তা না, সম্পাদক চটে 
উঠে বললেন, লিখে দে ধাঁধা চলচে-_-চলবে। 
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কিন্তু ব্যাপারটা খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়ালে! গত তরশু। একটা 
চিঠি এলো £ 

ধাধা করতে যেই বসেচি কাগজ-কলম সব সাজিয়ে 

বাধা পড়লো সঙ্গে সঙ্গে । হাজির হলে৷ বেল বাজিয়ে 

সরেস যত পাঁড়ার ছেলে, বদবুদ্ধি ভি মগজ, 

বলে চম্প[হাটী চলুন, কত নেবে টেরিন ছ-গজ ? 

কত টাকা দক্ষিণা তার জানব আমি কেমন করে ? 

কাপড়-জাঁমা কেনার সময় ঠিক নিয়ে যায় আমায় ধরে। 

বলবে ওরা, “দর কমাতে আপনি ছাড় পারবে বাকে? 

কেই বা জানে কোন্‌ যুলুকে সময়ের দাঁম পড়তে থাকে ? 

কোথায় থাকে হীরু কু, কোথায় লণ্ডী পৈতে কাচার 

কোথায় পাব খুব ভালো চা, মুড়ির সঙ্গে তেলের আচার ? 

আমার তো! ভাই চিরদিনই ধাধা করতে দারুণ ইচ্ছে, 

কিন্ত সময় পাচ্চি না যে, পাড়ার লোকে বাঁধা দিচ্চে। 

সম্পাদক চিঠিটা একবার পড়লেন, দুবার পড়লেন, তারপর 
হেড অপিমের বড়োবাবুর মতে। আঁতকে উঠে নিজেই পড়ে গেলেন। 
জ্ঞান হারানোর আগের মূহুর্তে শুধু হেঁচকি তুলতে তুলতে বললেন, 
থানায় খবর দে, লোকটার নাম শেষ লাইনে লেখা আচে। তার 
এই অবিমৃষ্যকারিতায় আমরা তো কিংকর্তব্যবিমূঢ | 
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2], বাটপাড়ির়া হত্য। রহন্ত 


বিখ্যাত নিরক্ষর ধনকুবের দৌলতরাম বাটপাড়িয়ার মৃত্যু রহস্য 
শেষ পর্যন্ত রহস্যময়ই রয়ে গেলো । 

তদন্তের কোঁনে। '্র্টট” ছিল না। পায়ের ছাপট' যে মেক্সিকোর 
কোনো ইনকা-র, তার অকাট্য প্রমাণ ছিল। ঘটনাচক্রে য৷ ঘটা 
স্বাভাবিক, অর্থাৎ হত্যাকারীর পকেট থেকে তুলোট কাগজে লেখা 
এক টুকরে। “কিপু'ও মৃতদেহের পাশে পড়ে ছিল। আর পুরো 
ব্যাপারটাই যে একটা বিরাট আন্তর্জীতিক ষড়যন্ত্রের অংশ তা নিয়েও 
কোনো সন্দেহ বা সংশয় ছিল ন]। 

মুশকিল হয়েছিল অন্য জায়গায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সচরাচর যা 
ঘটে থাকে, সেগুলোর কোনোটাই দৌলতবাবুর বেলায় খাটে না। 
এক নম্বর, হত্যার সময় বাড়িতে চাকর-বাকর ছাড়া আর কোনো 
জনপ্রাণী ন৷ থাকাই নিয়ম ( খুব বেশি হলে একজন অতিবৃদ্ধা কাল। 
পিসি থাকতে পারেন )। কিন্তু দৌলতবাবুর আত্মীয়-স্বজন অতিথি- 
পরিজন মিলে বাড়িটা ছিল ফোর্ট উইলিঅম-এর মিনি সংস্করণ । 
তার! সববাই রাত দশটায় দৌলতবাবুর আর্তনাদ শুনেচে। কিন্তু 
দৌলতবাবু আরশোলা দেখলেও এ একই রকম চিল-চিৎকার 
করতেন, তাই কেউ বিশেষ গা করেনি। একমাত্র তার নিজস্ব 
চাকর সাগর ছুটে গেস্লো। সে শুধু দৌলতবাবুকে গুলিবিদ্ধ 
অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেচে, আর কিছু গ্ভাখে নি। ফলে ছুনম্বর 
মুশকিল হয়েচে সেই ছোকরাকে নিয়ে । নিহত ব্যক্তির ভৃত্য বনু 
পুরাতন এবং বিশ্বস্ত হওয়ার কথা । কিন্তু সাগর মাত্র দিনকুড়ি হলো 
কাজে ঢুকেছে, আর দিনদশেক বাদেই তার চাকরি চলে যাওয়ার 


কথা। 
চার নম্বর মুশকিল এইখানেই । এ বাড়ির সকলেই দৌলতবাবুর 


ওপর চটা ছিল। সকলেই বলচে, সময়-সুযোগ হলে তারাই দৌলত- 
বাবুকে খতম করতো, শুধু অন্য কে যেন সেট। করে দিয়ে গ্যাচে। 


বাটপাড়িয়। হত্যারহস্য 3] 


সুতরাং হত্যার উদ্দেশ্য বা মোটিভ ধরে কিছু ঠিক করতে গেলে কাঁকর 
বাছতে কুলে। উজাড় হওয়ার অবস্থা । 

গোয়েন্দা টিকেকাঁশি (ইনি হু'কোকাশির ভায়রাভাই কক্ষেকাশির 
ভায়রাভাই) অবশ্থ “কিপু' পড়ার জন্যে কিউবা-র কনস্থ্যলেট অপিসে 
যেতে চেয়েছিলেন। রামধমক দিয়ে সবাই তাকে থামিয়ে দিলো । 
তিনি কিন্তু ব্যাপারিয়া হত্যা রহস্তের ব্যাপারে লেগে রইলেন । 
“কিপু”র কাগজটা উল্টে প।ল্টে দেখে তে। তার চক্ষুস্থির। কিপুন। 
ছাই, একট সংখ্যা-লেখ। কাগজ, ওডিয়ায় লেখা 227187. 

প্রথমে মনে হলো নির্থাত টাকার হিসেব । একটু ভেবে তিনি 
এর সংখ্যামূল নির্য় করলেন। তারপর ঘাড় দোলাতে দোলাতে 
বললেন, ভু হা । যাঁ ভেবেচি তাই। চারজন মিলে একাজ করেচে। 
এই সংখ্যামূল থেকেই তো ধরা পড়ে গেলে চাদ। এবার হাতকডা 
পরালেই হয়। পষ্ট বুঝতে পারচি, একজন 'আগে থাকতে ঘবে 
ঢুকেছিল, আরেকজন কেশনগর থেকে আরশোল। কিনে এনেছিল, 
আরে একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসর সেজেছিল, আর এ ছোকরা 
চাকর ছুরিটা সমূলে বসিয়ে দিয়েচে। দৌলতবাবু ঘরে লোক 
দেখে প্রথমেই চমকে উঠেছিলেন, তার পরেই দেয়ালে আর- 
শোৌল। দেখে আত্নাদ, ইনকাম-্ট্যাক্স ইন্স্পেক্টরকে দেখে বাকরোধ, 
আর সাগরও সেই শ্বযোগে_। নাক দিয়ে একট আওয়াজ কবে 
টিকেকাশি বললেন, হয়েচে | 

কিন্ত প্রমাণ কোথায়? ঘরে কোনো আরশোল।! পাওয়া যাঁর 
নি। সাগরের প্রধান কাজ ছিল রোজ সকাল-সন্ধে আরশোলা 
খু'জেখু'জে মারা । অবশ্ঠ একটা টিকটিকি ছিল বলে শোনা গ্যাচে। 
টিকেকাশি বললেন, এলিমেন্টারি, মাই ডিআর--। এ টিকটিকিটাই 
আরশোলাটাকে খেয়ে ফেলেচে। বাকি হাজন লোক গেলো কোথায় ? 
টিকেকাশির নিশ্চিত ধারণা, ওরা নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতরের 
লোক, সুতরাং তাদের ঢোক! ও বেরোনোর কোনে অস্থবিধেই 


ছিল না। 


32 ধাধার বই 


পুলিস কমিশনার মিস্টার দাশগ্প্ত ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলেন, 
তা সম্ভব । কিন্তু এত কথা টিকেকাশি জানলেন কী করে? মৌরি 
হেসে টিকেকাশি “কিপু'র কাগজট। বাঁড়িয়ে দিলেন । কমিশনার 
টেক গিলে বললেন, এতো। আমার ফোন-নাম্বার মশাই, এর থেকে 
আবার কী বেরোবে? উনি বোধহয় আগায় ফোন করেছিলেন । 
জানেনই তো, আনার ফোন-আওয়ার সকাল পৌনে ন-টা থেকে 
মোয়া ন-টা। 

টিকেকাশি শুকনে। মুখে বেরিয়ে এলেন । জীবনে কোনোদিন 
তার এত অপমান হয় নি। সোজা! বাড়ি গিয়ে ঠিক করলেন, আর 
গোয়েন্নাগিরি নয়। এখন থেকে তিনি সেরেক অংক করবেন। 
গোড়া থেকে শুরু করাই ভালো, তাই ভাইঝির কাছ থেকে একটা 
ধারাপাঁত চেয়ে নিয়ে ঘরের দরজ1 বন্ধ করে দিলেন । ঘণ্টাচারেক 
বাদে তাকে আবার উত্তেজিত অবস্থায় কমিশনারের দপ্তরে ছ্যাখা 
গেলো । 

কমিশনার অবশ্য ভদ্রতার ক্রি করলেন না। চাটা খাইয়ে 
টিকেকাশির বক্তবা শুনে বললেন, কী নাম বলছেন ? পক্ষ পক্ষ খষি 
চন্দ্র বু খষি? না মশাই, ও র'ম নামের কোনে কুখ্যাত খুনী বা 
খুনীগণ আচে বলে মনে হয় না। মানে, ইণ্টারপোল-এ থাকতে 
পারে, আমাদের জানা নেই। তাছাড়। নামতা থেকে নাম পাওয়া 
যেতে পারে, তাই বলে টেলিফোন-নাম্বর থেকে নাম বার করবেন ? 
টিকেকাশি অনেক করে তাকে বোঝালেন, না হলে এ কাগজট। পড়ে 
থাকার কোনে মানে হয় না । কিন্তু মিস্টার সেনগুপ্ত বেল বাজিয়ে 
পরের লোককে আসতে বললেন । 


7 - + 
কয়েক বছর পরের কথা । টিকেকাশি এখন সেরেফ ভাষা তত্ব চর্চ। 


করেন। হঠাৎ সকালে কাগজ পড়ে লাফিয়ে উঠলেন । সাগর বস্থু 
ওরফে ব্রন্মধি ( দেখতে ভিজে বেড়ালটি ছিল বলে বাচ্চা বয়েস থেকেই 
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বন্ধুরা এ বলে খ্যাপাতো) গতকাল সমগ্র অপরাধীজগংকে চোখের 
জলে ভাসিয়ে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন। সাগর বস্থু 
ওরফে ব্রহ্ম! টিকেকাশি যেন 440 ভোপ্টের শক খেলেন। সাগর 
মানে সিন্ধু মানে ?, বনু মানে ৪, ্রন্ধ মানে 1, খষি মানেও 7. হায় 
হায়, তখন যদি ধারাপাত না পড়ে “ভাষার ইতিবৃত্ব”্টা পড়তেন ! 
কবিশকাের কায়দীয় গৌরববাবু তৌখুনীর নামটাই লিখে গেদ্লেন, 
শুধ একটু ভুলের জন্য-! সাতে যে খষি সাগর ঢুইই হয়, এক 
গন্দ আর ব্রন্ধ! 

ভুল একট! নয়। পুরো গল্পটাই ভুলে ভর!। তথ্য আর বর্ণনায় 
এ-র'ম কত ভুল আচে, পাঠক কি খুঁজে বাঁর করবে ? 
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29, যা্ুবর্গ ও বিযান্বর্গ 


যাছুবর্গ (7079.210 5000972 ) ব্যাপারট। এতই চালু যে কাউকে 
বোঝাঁতে গেলেই বিরক্ত হবে। ] থেকে শুরু করে বর্গের মতো 
সাজানো পূর্ণ সংখ্যা, যার প্রত্যেক সারির 'ওপরে-নীচে, পাশাপাশি 
এবং প্রধান ছুটি কর্ণ যোগ করলে একই যোগফল পাওয়া যাবে। 
ব্যাপারট! এতই চমতকার যে, লোকে লকেট করে যাছুবর্গ গলায় 
পরে, আংটি করে হাতে রাখে । যাছুবর্গ তৈরির কৌশল নিয়ে 
এককালে অনেক হৈচৈ হয়েচে, ভলুযম ভলুযুম বই বেরিয়েচে। 

ছু ঘরের যাছুবর্গ তে। সম্ভব নয়, অন্তত তিন ঘরের হতেই হবে । 
তিন ঘরের যাছুবর্গের (] থেকে 9 অবধি ব্যবহার করে ) সব দিকের 
যোগফল হবে 15, চার ঘরের 34. পীচ ঘরের বা ছ ঘরের যাত্ববর্গের 
যোগফল তাহলে কত হবে? এর কোনো সাধারণ শ্বৃত্র বার করতে 
পারো? | 

যাছবর্গের সংখ্যাগুলে। ] থেকেই শুরু করতে হবে এমন কোনো 
কথা নেই। 2 বা 3 বা আরো বড়ে। সংখ্য। থেকে শুরু করে পরপর 
আটটা বা পনেরোটা বা চবিবশট। সংখ্য। নিয়েও যাছুবর্গ সাজানো 
যায়। এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়, কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন আচে। 
] থেকে শুরু না-করে যদি অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে শুরু করি, 
তাহলে তিন ঘরের যাছ্বর্গ সাজানোর সাধারণ স্ত্রট। কী হবে ? 

শুধু জোড় বা বিজোড় সংখ্য। দিয়ে চমৎকার যাঁছ্বর্গ সাজানে। 
যায়। প্রথম ন-টি বিজোড সংখ্যা 1, 3১ *---১১ 15, 12 দিয়ে তিন 
ঘরের বর্গের একট] নমুন। দিচ্চি £ 
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যাছবর্গের খোঁজ সবাই রাখে । কিন্ত বিষাদববর্গ (81201-1079510 
500816 )1 যাছুবর্গের ঠিক উল্টো হলো! বিষাদৃবর্গ। সংখ্যাঁগুলো 
এমন ভাবে সাজাতে হবে যে ওপরে-নীচে, পাশাপাশি আর প্রধান 
ছুটি কর্ণ যোগ করলে কখখুনো এক যোগফল হবে না। শুনলে মনে 
হয়, এ আর এমন কি। সব দিকের যোগফল এক করাটাই সমস্যা । 
বিষম যোগফল তো হাঁমেশাই বেরোবে । একবার করতে চেষ্টা করো 
বুঝবে আটটা আলাদ! যৌগফল করতেও এলেম লাগে । দ্ব-চারটে 
যোগফল কেমন যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে এক হয়ে যায় । 

একট। ব্যাছুবর্গের নমুনা দি : 


[রি টিটি 3 
৮ ত৩৩৬ ০০ 9 4 
5257 নুর 5 


1 থেকে 9 অবধি সংখ্যাগুলো পরপর সপিল (50181) আকারে 
সাজানে। হয়েচে । দাবা খেলার নৌকোঁকে 1 থেকে চালাতে শুর 
করলে ঠিক আইনমাফিক 9-এ গিয়ে পৌছবে। এর যে-কোনো 
সারির ও প্রধান ছুটি কর্ণের (1-9-5, 3-9-7 ) যোগফল বিষম । 

এ ছাড়া আর কোনে। ভাবে তিন ঘরের বিষাছবর্গ সাজাতে পারে? 
যাছ্ববর্গের মতে! বিষাছববর্গের ধরনও নেহাত কম না। 

একই বিষাছুবর্গকে ঘুরিয়ে বা আয়নার সামনে ধরে যে বর্গ পাওয়া 
বাবে, সেগুলো। কিন্তু আলাদ1 বলে ধরা হবে না। 


29. পায়ে ধরে সাধা 

গুপ্তধনের নেশা ডিটেকটিভ বইএর চেয়েও মারাত্মক । মৃত্যুঞ্জয় 
নাকে-কানে খ দিয়ে বলেছিল, আর কোনদিন গুগ্তধনের লোভ 
করবে না । কিন্তু মনটা কেমন যেন খুঁৎখুঁৎ করতে থাকে । আর 
কপালও তেমনি । একদিন রাগোধাল গ্রামে পৌছে গ্ভাখে, সারা 
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গ্রামের লোক গালে হাত দিয়ে বসে আচে । গ্রামের সব জমি আল 
দিয়ে আলাদ1 করা, তবে প্রত্যেক জোতই লক্বায়-চওড়ায় সমান । 
এর কোনে একটা জোতে বিশে ডাকাতের গুপ্তধন পৌঁতা আচে 
জোতটার তিনটে কোণ থেকে 2, 3 আর 4 মিটার দূরে । এখন 
“কোন্‌ জোতট। যে বিশে ডাকাতের পছন্দ হয়েছিল, সেইটাই কেউ 
জানে না। আর হ্যা, বলতে ভুলেই যাচ্ছিলুম, প্রত্যেক জোতই 
লম্বায়-চওড়ায় সমান, কিন্তু কোনো ছ্টো৷ জোতই সমান লম্ব। নয়। 

মৃত্যুঞ্জয় গোটা ব্যাপারট1 শুনলো । মুদির কাছ থেকে এক 
টুকরো? খড়ি নিয়ে কী যেন আক কষলো'। তারপর কোদাল দিয়ে 
একটা জোত কোপাতে শুরু করলো | সারা গ্রাম, মায় বেড়াল- 
কুকুর গুলোও, নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাড়িয়ে আচে। মৃত্যুঞ্জয় কপালের 
ঘাম পুঁছলো । মাটি আর কেঁচো ছাড়া আর কিছুই ওঠে নি। চাপা৷ 
হাসির আওয়ীজের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় সেই জোতেরই আরেক দিকে 
কোদাল চালালো । খুকখুক আওয়াজ ছাপিয়ে শব্দ উঠলো-_ঠং ! 
বড়া ঘড়া মোহর ! ভাগ্যবানের বোঝা, কথায় বলে, ভগবানে বয়। 
আটবারের জায়গায় মাত্র ছ বার খু'ড়েই গুপ্তধন পাওয়া! গেলো । 

কোন্‌ জমিতে বিশে ডাকাঁত মোহর পুতেছিল, মুতার্জয় সেটা 
বুঝলে। কী করে £ 


24, দস্তরমতো দরদস্তর 


সমর ধাড়াকে মনে আচে নিশ্চয়ই । সেই যে সেবার আমাদের 
সম্পাদকের মুড চাই বলে ভয় দেখিয়ে চিঠি দিয়েছিল । ভদ্দর লোককে 
(যদি ও-র'ম বিপজ্জনক লোককে আদে ভদ্দরলোক বলা যায়) 
কেন ছেলের। বাজার যাওয়ার সময় টানাটানি করে, তা সেদিন পষ্ট 
বুঝতে পারলুম । সেবার সারা পাড়! উজাড় করে সব পিকনিক 
করতে যাবে, ধাড়া মশায়ের দায়িত্ব পড়লো ডিম কেনার । গলদ্ঘর্ম 
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হয়ে ফেরার পর সবাই তাকে ঘিরে বললো, কত সস্তায় কিনলেন 
দাদা? ধাড়া মশায় ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তা শ-এ এক টাকা! 
কমিয়েচি। ব্যাপারট! কেউই বুঝতে পারলে! না। ধাড়া মশাইও 
তেমনি, যেন খুব বুঝিয়ে বলচেন এমন ভাব করে বললেন, তিরিশ 
টাকার মাল কিনে পাচট। বেশি হলে! আর কি। 

মাথামু্ কিছুই বুঝলুম না । তোমরা কিছু বুঝলে ? 


?5. খল্পট আভিনিউ-এর ডাকপিয়ন 


কাল গাউস (1:777-1855 ) তখন পাঠশালায় পড়ে, বয়েস 
আট। গুরুমশীয়ের বোধহয় বাইরে যাবার দরকার ছিল। তিনি 
বললেন, ছেলেরা শোনো । 4 থেকে 1090 অবধি যোগ করে গ্যাখে! 
যৌগফলটা কত হয়। একবার হয়ে গেলে রিভাইস করবে । ছেলেরা 
তে! ছুই আর একে তিন, তিন আর তিনে ছয়--এই করে হিসেব 
করচে। কাল মহা ধুরন্ধর ছেলে, ভার নজর পড়লো, 4 আর 100, 
2 আর 99, 3 আর 98-_এই ভাবে যোগ করলে 50 আর 51 পর্ধস্ত 
পৌছে সব ক-টারই যোগফল হয় 101. তাহলে যোগফলটা নিশ্চয়ই 
নিশ্চয়ই হবে 50১৫1015050. শোনা যায়, গুরুমশাই নিজেও 
জানতেন না, 1 থেকে 10909 যোগ করলে কত হয়। ফলে, তাকে 
আবার যোগ করে দেখতে হলো কার্ল-এর উত্তরটা ঠিক হয়েচে কিনা । 

গাউস-এর কায়দাট1 কী ছিল? এইভাবে লিখলে বুঝতে আরো 
স্থবিধে হবে। 

৪ 17121 342তগতততত +190 


5-100+99+-98+.--*+-.-+ +.] 
25-700 (101). 


_100 (14100) 
- 2 
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এখন যদি প্রথম সংখ্যাটা ৫, শেষ সংখ্যাট। !, আর এই শ্রেণীতে 
মোট যতগুলো সংখ্যা আচে (1 থেকে 100 মানে 100ট সংখ্যা) 





তাকে 7 ধবি, তাহলে স্তত্রটা দাড়ায় £ 5০8 ( রা 


সুত্রটা যে কেবল স্বাভীবিক সংখ্যা, অর্থাৎ], 2, 3, 4,"--ইত্যাদি, 
যেখানে প্রতোক সংখ্য। তার আগের সংখ্য।র চেয়ে 1 বেশি, তার ক্ষেত্রেই 
খটবে এমন নয় । 4) ৪১ 129 16,--, 32 এ-র'ম শ্রেণীর যোগফলও 


বার করা যাব । এর বেলায় যোগফল হাবে 424 লু 144. 


4 আর.৪, ১ আর 12, 12 আর 16--এদের সবার মধ্যেকাব তফাৎ 
হলো 4. তাহলে 32-এর ঠিক আগে, এই শ্রেণার সপ্তম সংখ্য। 
হবে 28. আর 32-এর পরে যদি এই শ্রেণীট। বাড়তে থাকে, 
তবে নবম সংখ্যা হবে 36. £%-তম সংখ্যা বার করার সহজ উপায় 
হলো 1-+(%-1)% এই স্থত্রটি মনে রাখা । 7%-তম (এখানে 
নরম) সংখ্য। ! ধরলে, /-4+(9-4) 4, এ মানে সাধারণ অন্তর ব1 
000091001, 01:06161)06. 28 আর 32-এর মধ্যে কোন্‌ সংখ্য। 
আচে? একটা শ্রেণী যদি ৪, স্, ০---এই রকম হয়, তবে আঃ হবে 


৪410 20136. 
টি বেমন টি 32. 


এই ধরনের শ্রেণী, যাতে আগের সংখ্যার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট 
সংখ্যা যোগ করে-করে পরের সংখ্যাঞচলে। পাওয়। যায়, তাঁদের বলে 
সমান্তর প্রগতি ( £১005100661081 01981555101) ). আর্ধভটের 
বিখ্যাত বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গণিতপদ" ) জমান্তর প্রগতির 
-যোগ্ফল (১) এবং পদের সংখ্যা (7) বার করার স্ত্রটি 
একটু অন্য চেহারায় দেয়াআচে। ফরাসি লেখক রোদে তাঁর থেকে 
অনুমান করেছেন, দ্বিঘাত সমীকরণ (0907:7010 €01201019)- 
এর সমাধানও আর্ধভটের জান! ছিল । ব্রহ্ম গুপ্তের “ক্রন্ষস্ফুট সিদ্ধান্ত” 
ও ভাস্করাচার্ষের “লীলাবতী”-তেও এ-নিয়ে আলোচনা! আচে। 
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চীনের পণ্ডিত চ্যাং কিউ কিনও তার বইতে হ্থরিট। দি প্রগতির 
কথা লিখেছেন। 

এবার তাহলে ধাধাটা দেখা যাক। ডাঃ খল্পট আযভিনিউ-এর 
ব।দিকের ফুটপাথের বাড়িগুলোর নম্বর জোড়, ডান দিকেরগুলো 
বিজোড়। এক পিয়ন চিঠি বিলি করতে বেরিয়েচেন। ঝা ফুটপাথে 
পা দেয়া মাত্র পাড়ার ছেলের এসে ছেকে ধরলে; আমার বন্ধুর 
দাদার বিয়ের নেমস্তন্নের চিঠি এসচে ? আমার “ধাধা কোথায় ?-- 
এর'ম হাজার প্রশ্ন । পিয়নটি তাদের হাত এড়িয়ে 12 নম্বর বাড়ির 
সামনে দাড়িয়ে গ্যাখেন, তার বাঁহাতের বাড়িগুলোর নম্বর যোগ 
করলে ডান দিকের ছুটো বাড়ির নম্বরের যোগফলের সমান হয়। 
অর্থাৎ তার বাঁদিকে রয়েচে 2, 4, 6, 8৪ আর 10 নম্বর বাড়ি, আর 
ডান দিকে রয়েছে 14 আর 16 নম্বর বাড়ি। 70 নম্বর বাড়ির সামনে 
পৌছে গ্াখেন, ব্যাপারটা আবার তাই হয়েচে। তবে ডান দিকের 
বাড়ির সংখ্য। স্বভাবতই বেড়ে চোদ্দো হয়ে গ্যাচে। চিঠি বিলি 
করতে করতে পিয়নটি অনেক দূর চলে গেস্লেন। এখন একটা 
বাড়ির সামনে দাড়িয়ে দেখলেন, এবারে বাঁদিকে যতগুলো বাড়ি 
আচে তাঁদের নম্বরের যোগফল ডানদিকের সব ক-ট। বাড়ির নম্বরের 
যোগফলের সমান । তাহলে বা ফুটপাথে মোট ক-টা বাড়ি ছিল? 

আর, পিয়নটি যখন বিজোড় নম্বরওল। ফুটপাথে যাবেন তখনই 
বা কোন্‌ কোন্‌ বাড়ির তলায় দাড়িয়ে তিনি এ রকম বা হাত-ডান 
হাতের হিসেব মেলাতে পারবেন? 


6. ভুঃসাহসিক ভ্রমণকাহিনী 


পৃথিবীর সবচেয়ে আনাড়ি গাড়োয়ানের সঙ্গে চলেচি। গন্তব্য 
কাটাছেঁড়া থেকে ফাটাজোড়া। ছইএর ভেতর বসে থেকে বাতের 
চিকিচ্ছে হয়ে যাচ্চে । শুধু ছুঃখ একটাই, আমার বাত নেই। গল৷ 
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তুলে বললদি ক [যান সাব, তোমার গরুছুটে। কি, আর কোনো। 
কদমে চলতে জানে না? গাঁড়োয়ান বললেন, কেন জানবে না কত্বা। 
তবে আরেকটু আস্তে যাবে এই আর কি। ওরে বাবা, তাহলে আর 
আজকে পৌছতে হবে না । 

দুরে একটা গ্রাম দেখে প্রায় পেটের দায়েই জিগেস করলুম, 
কত্তা, ওই গাঁয়ের নামটা যেন কী? গাড়োয়ান বললেন, ডাবের 
ছড়াছড়ি ও গাঁয়ে, নাম কানাখে ড়া । ঘড়িতে দেখলুম, কাঁটাছে'ড়! 
থেকে পনেরো মিনিট আগে বেরিয়েচি। জিগেস কবলুম, কাঁনাখোড়া। 
আর কন্দ,র ? গাড়োয়ান বললেন, তাঁ কন্তা যন্দ,র এয়েচেন তাখ্খেকে 
তিনগুণ দূর হবে। কানাখেড়ায় ডাব-টাব খেয়ে আবার তো 
চললুম । মোট তেরশ গজ যাবার পর কাতর হয়ে বললুম, ফাটাজোড়া 
আর কদর বাবা; আর তো পারি না। গাড়োয়ানকে 
তখন কানাখেোড়ায় পেয়েচে । বললেন, এজ্ছে, কানাখোড়া থেকে 
যদ্দ,র এয়েচি তার মাত্র তিনগুণ দূরে । 

কোনো রকমে পৈতৃক প্রাণটুকু বচিয়ে, পয়তাল্িশ মিনিট বাদে, 
কোমরে হাত দিয়ে শেষে ফাটীজোড়ায় এসে নাবলুম । মানে 
গাড়োয়ানই চ্যাংদোল করে নাবিয়ে দিলো! কতটা পথ পার হলুম 
বলো তো? 


7. জন্মদিনের কেক 
ছেলের হাতে ছুরিটা তুলে দিয়ে ব্যারন মুনচাউসেন বললেন, 
পাউল, চারটের বেশি কোপ মারবে না, এটাঁকে যত বেশি পারো 
টুকরো করে ফ্যালো। 

পাউলের আজ জন্মদিন। পেল্লায় একখানা গোল কেক রয়েছে 
এক ফুঁয়ে পাউল ন-টা মোমবাতিই নিবিয়ে দিয়েচে। তারপরেই 
ব্যারনের এই অদ্ভুত আবদার 
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ছেলেটা বোকা হলে কি হবে, বুদ্ধি আচে । ছুরিট! দিয়ে খ্যাচ 
ঘযাচ করে চারটে কোপ মারলো! ব্যারন টুকরোগুলো গুনে 
বললেন, ঠিক আচে । পাউলের মাস্টারমশাই গম্ভীর গলায় বললেন, 
ছুরিট। রাখো । এবার কেকের দিকে না-তাকিয়ে বলো, পীচটা, 
ছট1, সাতটশ কোপে সবচেয়ে বেশি কতগুলো টুকরো পাওয়া সম্ভব ? 
পাউল এটার কোনে উত্তর দিতে পারলো না । কিন্ত, বুদ্ধিমান 
পাঠিক, তুমি কি বলতে পারো পাউল কী ভাবে কেকটা কেটেছিল, 
আর মাস্টারমশায়ের প্রশ্রের উত্তরটাই ব। কী হবে? অর্থাৎ, 7৮ 
সংখাক কোপে সব চেয়ে বেশি কতগুলো টরকরে! পাওয়। যায় ? 


28. হবুচক্্র রাজার গোলটেবিল 


হবুচক্্র রাজার গে।লটেবিল বৈঠকে প্রত্যেক লোকের হাতেই 
কোনো-না-কোনো প্রস্তাব লেখা কাগজ আচে । হবুচক্্র রাজাল 
ডানদিকে আছেন গবুচন্দ্র মন্ত্রী। তার হাতের কাগজেকর সংখা 
রাজার তুলনায় একটা কম, যদিও তার ডানদিকে বসা 
কোতোয়ালের তুলনায় একটা বেশি । তার পরের প্রত্যেকের 
অবস্থাই অবশ্য তাই ঃ ঝা হাতের লোকের চেয়ে একটা কম প্রস্তাব. 
ডান হাতের চেয়ে একটা বেশি । হবুচন্দ্র তার প্রস্তাবগুলোর মধ্যে 
থেকে একটা গবুচন্দ্রকে দিলেন । গবুচন্দ্র সেট। দেখে নিয়ে পাশের 
কোতোয়ালকে দিলেন, সেই সঙ্গে নিজের একটা প্রস্তাবও গুজে 
দিলেন। কোতোয়াল আবার এ প্রস্তাব ছটে! আর নিজের একটা।, 
অর্থাৎ তিনটে প্রস্তাব দিলেন তার ডান দিকে বসা বিদুষককে । 
যতক্ষণ পর্যন্ত না কারুর হাত খালি হচ্চে, ততক্ষণ এইভাবে কাগজ 
দেয়ানেয়া চলতে থাকলো । একজনের হাত খালি হতেই কাগজ 
চালাচালি বন্ধ। তখন হিসেব করে গ্ভাখা গেলো, গোলটেবিলে 
উপস্থিত একজনের হাতের কাগজের সংখ্যা তার পাশের লোকের 
তুলনায় চারগুণ । 
ধাধা ৪ 
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এখন বলো, মোট ক-টা। প্রস্তাব ছিল? আর, বৈঠকীই বা 
ক-জন? 


29, বিভাজ্যতা 


এন্ট্রান্সে সত্যেন বোস অংক-য় একশ-র মধ্যে একশ পেলেন না 
কেন? “পরীক্ষার খাতা জমা দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ আপিলেন হিন্দ্ব 
স্কুলে, বক্সী মহাশয় [ স্কুলের “বিজ্ঞান পাগল গণিতশিক্ষক উপেন্দ্রলাল 
ব্ী ] তার অপেক্ষায় আছেন। প্রশ্নপত্র হাতে রাখিয়। ছজনে মুখে 
মুখে অন্কগুলি কবিয়া৷ যাইতে লাগিলেন।, হঠাৎ দেখ গেল একটি 
অন্কে সত্যেন্দ্রনাথ 117কে আর ভাঙেন নাই, অবিভাজ্য ভাবিয়া । 
ব্জী মহাশয় বলিলেন-_-ন তেরম্‌? ছু-জনেরই মুখ অন্ধকার হইয়। 
গেল ।” 

(নীরেন্দ্রনাথ রায়, বিজ্ঞানাচার্ষের হৃদয়বন্তা, “পরিচয়”, পৌষ, 
1370, পু 852) 

তাহলে বিভাজ্যত] ব্যাপারটা খুবই দরকারি । কে 2 দিয়ে 
ভাগ করলে পড়ে থাকে পেন্সিল, মানে 1. €কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 
কোনো ভাগশেষ থাকবে না। অর্থাৎ 6 দিব্যি 2 দিয়ে বিভাজ্য | 
সংক্ষেপে 26. 

এখন, কোনো সংখ্যা যে অন্ত একটি সংখ্য! দিয়ে বিভাজ্য সেটা 
এক নজরে বলব কী করে? ভাগ করে? অদ্-ভুত! ভাগ করে 
দেখে বলব, ভাগ কর। যায় কিনা? ডিমটা ভেডে তবে বলব পচা 
না ভালো! তোমার মাকে অত ঝামেলা করতে হয় না, এক 
নজরে বুঝে নেন। তেমনি, কোনো সংখ্যা (ধরা যাক 1235813) 
2১3,4,5,--১ 9 দিয়ে বিভাজ্য কিনা জিগেস করলে সব ক-টা ভাগ 
করে বলতে কত সময় লাগবে? অবশ্য সোমেশ বসু বা শকুস্তলা 
দেবী হলে অন্য কথা। 
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বিভাজ্যতাঁর সমস্যা সমাধানের জন্যে কয়েকট! সহজ নিয়ম 
আচে, ইংরিজিতে যাকে বলে 15] 0£ 000. যেমন £ 

1. সব সংখাই, বলাই বালা, 1 দিয়ে বিভাজা | 

2. যদি কোনো সংখ্যার শেষ অংকটা জোড় হয়, তবে সেটি 
2 দিয়ে বিভাজা । মনে রেখো, শূন্তাও জোড় সংখা! । 

3. যদি কোনে! সংখ্যার সংখ্যামূল 3, 6 বা 9 হয়, তবে সেটি 
3 দিয়ে বিভাজ্য । যদি কোনো সংখ্যার সংখ্যামূল 5 হয়, তবে 
সংখ্যাটিকে 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ হবে 2. 

4. কোনে সংখ্যার শেষ ছুটো অংক যদি 4-এর নামতার 
আওতায় পড়ে, তবে সেটি 4 দিয়ে বিভাজ্য | 

5. কোন সংখ্যার শেষে 5 বা 0 থাকলে সেটি 5 দিয়ে 
বিভাজ্য । 


6. কোনো সংখ্যা যদি জোড় হয়, আর তার সংখ্যামূল যদি 3 
দিয়ে বিভাজ্য হয়, তবে সেটি 6 দিয়ে বিভাজ্য । বুঝতেই পারচ, 
6 মানে 2১3, সুতরাং 2 আর 3-এর বিভাজ্যতার নিয়ম এক সঙ্গে 
খাটালেই হলো । 

7. এট] একটু ঝামেলার । তবে ছ-অংকওলা সংখ্যার (যেমন, 
873378) বেলায় সংখ্যাটাকে 873873 থেকে বিয়োগ করো । 
বিয়োগফল যদি? দিয়ে বিভাজ্য হয়, তবে সংখ্যাটাও 7 দিয়ে 
বিভাজ্য হবে । যদি না হয়, হবে না। (হঠাৎ 873873 নিলুম 
কেন বলতে পারো ? ) 

৪. কোনো সংখ্যার শেষ তিনটি অংক যদি ৪-এর নামতার 
আওতায় আসে, তবে সেটি ৪ দিয়ে বিভাজ্য । 

9. কোনে সংখ্যার সংখ্যামূল যদি 9 দিয়ে বিভাজ্য হয়, তবে 
সংখ্যাটিও 9 দিয়ে বিভাজ্য | 

10. 10-এর নিয়মটাও কি বলতে হবে ? সংখ্যাটার শেষে 0 
থাকলেই দশের দশ! । 
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711 আর 13-র বেলায় আরে। সুন্দর একট। নিয়ম আচে । 
সংখ্যাটা! যদি ছ-অংকের বেশি (বা কম) হয় তাহলেও দিবা 
বিভাজ্যতা বার করা যাবে । ডান দিকের তিনটে করে সংখ্যার 
একট। দল নিয়ে একবার বিয়োগ আরেকবার যোগ করে চলে।। 
এবার গ্যাখো উত্তরটা 7 বা 1] বা 13 দিয়ে বিভাজ্য কিন? । 

ধরো 78362494. 494 3624-78-55 210, এটি £ দিয়ে বিভাজ। 
(10 দিয়েও), 1] বাঁ 13 দিয়ে নয় । সুতরাং মূল সংখা।টাও ? দিয়ে 
বিভাজা, 1] বা 13 দিয়ে নয় । বিয়োগফল যদি 9 হয়, তাহলে 
মূল সংখ্যাটা? 7, 1], 13 তিনটে দিয়েই বিভাজা । 

]1-র ক্ষেত্রে আরেকটা কৌশল আচে! প্রতোকট। অংককে, 
বিয়োগ-যোগ করে চলো £ উত্তরট1 যেই 1]-র নামতার আওতার 
পড়লো, সংখাটাও 1] দিয়ে বিভাজ্য । 647152 কে লেখা হবে 
০--4+7-14+5-2-51]], কাজেই_! এটা কেন হয় বলতে 
পারো / আর বলো তো, 0 আব ! দিয়ে তিরি সব চেয়ে ছোটে 
কৌন্‌ সংখ্য। 72 দিয়ে বিভাজ্য ? 


30. উডনচণ্ডীতল। হাউসিং এস্টেট 


উড়নচগ্ডীতলায় নতুন হাউসিং এস্টেট নিযে সে যে কী ঝামেলা কী 
বঞ্ধীাট কী বলব। খবরের কাগজে চিঠি লেখালেখি, কর্তাদের মুণ্ুপাত 
( অবশ্য কথায়), বিধানসভায়-লোকসভায় জোর প্রশ্নোত্তর-_-কিচ্ছু 
বাঁদ যায় নি। এখনো বোধহয় স্বপ্রিম কোঁ্টে মামল। ঝুলচে। 
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ব্যাপারটা হয়েছিল এই ঃ উড়নচণ্ডীতলায় জমিট। ছিল চতুক্ষোণ, 
প্রত্যেকটা দিক পৌনে এক মাইল লম্বা। বাড়ি ঘর তৈরি হবে 
কেবল কালো দাগকাট ছুটে ত্রিকোণ এলাকায় । মধ্যের পুবো 
এলাকায় থাকবে বারোয়ারি ক্ষেত। আলু পটল উচ্ছে ঢণাঁড়সের 
চাঁষ হবে, আর তার ঠিক মধ্যে দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে চলে যাঁবে 
একটা! পাকা রাস্তা । ক্ষেতেব জন্যে এতটা জমি বরাদ্দ কর! নিয়েই 
অত হল্পা হয়েছিল ক্ষেতেব এলাকাট।-সত্যিই নেহাত কম ছিল 
না, পুরে! এস্টেটের এলাকার সাতের বারো ভাগ! মধোর রাস্তাটা 
দের্ঘ্য তাহলে কত ছল * 


$1. বাজার করার হাজার ঠ্যালা 


অলাকবাবু সেদিন গল্ডমার্কেটে গিয়ে কিছু কমলানেবু কিনলেন । 
একটা ছুটো নয়, কমলানেবুর সংখা 1000 থেকে 9999 এর মধ্যে । 
প্রত্যেকটা নেবুর দাম £ কয়েক আনা, কয়েক পাই (1 আনা 
12 পাই )। তারপর তিনি কিছু আপেলও কিনলেন । আপেলের 
সংখ্যা হলো কমলানেবুর সংখ্যার সহ্শ্রের অংকটা বাদ দিলে যত 
হয় তত। আবার, একটা আপেলের দাম হলো নেবুর দামের ঠিক 
উল্টো । অর্থাৎ কমলানেবুর দাম যত আনা, আপেলের দাম তত 
পাই, ওটার যত পাই, এটার তত আনা । বুঝতে অস্থৃবিধে হচ্চে? 
আচ্ছা । কমলানেবুর দাম % আন1 5 পাই হলে, আপেলের দাম 
॥ আনায় পাই। কিন্তু কী আশ্চর্য! অলীকবাবু অবাক হয়ে 
দেখলেন, মোট কমলানেবুর দাম আপেলগুলোর দামের সমান। 
কমলানেবুই ব৷ ক-ট! ছিল, আর এক-একট কমলানেবুর দামই 
বা কত ছিল? ও 
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2. টোপোলজি 


ক্যোনিগস্বার্গ, প্রুশিয়া প্রেগেল নদীর তীরে, বেঞ্%চিতে বসে 
গালে হাত দিয়ে ভাবছিলেন হের রুগ। নদীটা বয়ে যাবার পথে 
দু-ভাগ হয়ে একট দ্বীপ তৈরি করেচে । পারাপারের জন্যে রয়েচে 
সাতটা সেতু । হের ব্লগ ভাবছিলেনঃ কোনোটার ওপর দিয়ে 
দুবার না গিয়ে সাতট। সেতুই কি পার হওয়। সম্ভব ? 





ক্ুগ অনেক ভাবলেন। কোনো সুরাহা হলো না। হঠাৎ 
মনে পড়লে! লেওনহার্ড অয়লার-এর কথা । অয়লার তার বন্ধু, 
বাঘা! অংকবিদ্‌। গ্যাখা যাক এ ব্যাপারটাঁয় কিছু করতে পারে 
কিনা । সমস্তটা শুনে এক টিপ নস্যি নিয়ে অয়লার বললেন, হু । 
তারপর খসখল করে নদীর পথ, দ্বীপ ও সেতুগুলোর নকশা একে 
ফেললেন। নিজের মনেই তিনি বললেন, ধর। যাঁক, নদী দিয়ে ভাগ 
কর! চারটে স্থলভূমি হলো! 453,090 ; আর সেতুগুলোর নাম ৪, 
৮, ০১, 2, 7 6. £& থেকে 9-তে ৪ অথবা ০ সেতু দিয়ে যাওয়! 
যাবে। এই যাওয়ার পথের নাম দেয়া যাক 4১3. 8 থেকে 19-তে 
যেতে হলে £ সেতু, তার নাম তাহলে 91. আর এই পথে 4. থেকে 
8, 93 থেকে 70-তে যাওয়ার পথের নাম হবে 4১131. সেখান থেকে 
আবার ০0-তে গেলে £000), কেমন তো? ক্লুগ আগেই ভেবে- 
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ছিলেন যে এই পথে যেতে হলে তিনটে সেতু পার হতেই হবে, আর 
তা লিখতে চারটে অক্ষর লাগবে । স্থতরাং সাতট1 সেতু একবার 
ঘুরে এলে পথটা৷ লিখতে হবে আটটা অক্ষরে । তিনি চুপচাপ ঘাড 
নাড়লেন। 

অয়লার বলে চললেন, কিন্তু যাওয়া-আ সার সেতুর দিকে একদম 
নজর দেয়৷ হয় নি। 4 ও 8-র মধো ছুটো সেতু আচে, সুতরাং 
4৯13 (বা 8৯), 4৯০০ (বা ০৬) ছৃবার, 31) আর 1০ একবার 
থাকবে । হঠাঁৎ তার কী খেয়াল হলো, বললেন, আচ্ছা, ধর! যাক 
4৯ এমন একটা জায়গ! যেখান থেকে বেরোবার অনেক সেতু, যেমন 
৪১ 0১ ০১ ইত্যাদি, আচে । শুধু ৪ পার হলে বুঝতে হবে হয় আমি 
£&-তে ছিলুম, নয় ৪ পার হয়ে সগ্য £-তে এসে পৌছেচি। সুতরাং 





৪ পার হলে শুধু & লেখাই যথেষ্ট। যদি £-তে আসা-যাওয়া 
তিনটে সেতু থাকে এবং আমি তিনটেই পার হই তবে যাওয়ার পথ 
গ্যাখাতে হলে ছবার 4 লিখতে হয়, সে 4 থেকেই শুরু করি আর 
/৯-তে এসেই পৌছই। 4 থেকে যাওয়া-আসার জন্যে পাঁচটা সেতু 
থাকলে তিনবার & লিখতে হবে । তাহলে, একগাল হেসে অয়লার 
বললেন, সেতুর সংখ্য। যদি বিজোড় হয়, তবে তার সঙ্গে এক যোগ 
করে ছই দিয়ে ভাগ করলে যাওয়ার পথে 4 ক-বার লিখতে হবে 
জানা যাবে । আর আমাদের প্রেগেল নদীর ব্যাপারটা দাড়ালো 
এই £ 4৯-র সঙক্ষে পাঁচটা সেতুর যোগাযোগ, সুতরাং ঞ& লিখতে 
হবে তিনবার । সেরকম 93» 0, 17) থাকবে হছুবার । তা'লেই 
বুঝলে, সাতটা সেতু একবার করে পার হতে ন-টা অক্ষর লাঁগচে। 
সুতরাং বৃথ। চেষ্টা, এক টিলে সাতটা! পাখি মারা যায় না। 
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রুূগ আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন । হাত নেড়ে' তাকে থামিজে 
অয়লার বললেন, ছ্যাখো, যদি 4 থেকে শুরু না করো তবে 4 
একবারই লিখতে হবে । কিন্তু ঞ& থেকে শুর করলে ছুবার । আর 
সেতুর সংখ্যা জোড় হলে £ লিখতে হতো সেতুর সংখ্যার 
আদ্ধেকবার, বিজোড় হলে তার সঙ্গে এক যোগ করে তার 
আছেক । 
এই ব'্যাকাচোবা পথে যাতায়াতের সমসা। নিয়েই টোপোলজির 
জন্ম। টোপোলজি মানে ব্যাকাচোরার জ্যামিতি ! এখন এই ছুটে? 
সমস্যা গ্াখো। 





আর্ধাবর্ত আর দাক্ষিণাত্যের কয়েকটা শহর আর তার্দের 
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মধ্যেকার রেলপথের ছবি দেয়! আচে । প্রত্যেক পথে একবার মাত্র 
গিয়ে সব ক-টা শহর ঘুরে আসতে পারবে ? যে-কোনো শহর থেকে 
শুরু করে যে-কোনো শহরে এসে থামতে পারে? ' 


38. পৃথিবীর সুত্রবলয় 


বিশ্বামিত্র একবার রেগে গিয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন 
জগৎ তৈরি করতে নাবলেন। প্রথমেই তার লক্ষ্য হলো একটা 
'আগাপাসতলা নতুন পুথিবী তৈরি করা । বিরাট লম্বা! এক দড়ি 
নিয়ে লাগলেন মাপজোক করতে । বিষুবরেখা বরাবর দড়িটা 
পেঁচিয়ে যখন ছুটে মুখ এক করতে গ্যাচেন-_গ্ভাখেন মহা মুশকিল । 
পুরোট] বেড় দিয়ে দড়িটার একট? মুখ একগজ বাড়তি রয়ে গ্যাচে। 
নড়ির ছটো মুখ এক করে তখন তিনি বিষুবরেখার সঙ্গে সমান্তরাল 
এক স্ুত্রবলয় তৈরি করলেন! দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন 
দিতীয় শনি গ্রহ ৷ 

পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল ময়দানব। বিশ্বামিত্র 
এক ধমক মেরে বললেন, ফ্যাচফাচ করে হাসছিস্‌ যে বড়ো? 
বল্‌্তো, পৃথিবী থেকে আমার এই স্ুত্রবলয়ের ব্যবধান কত? ময়দানব 
শুক্রাচার্ধের কাছে অংক শিখেছিল | উত্তর দিতে তার সময় লাগলে। 
মাত্তর তিন অনুপল। 

তোমাদেরে। তার বেশি সময় লাগার কারণ নেই । 


34. নোন্তার বুদ্ধি 

আমাদের পাড়ার শ্রীমান্‌ নোস্ত1 সবে সাত পুরে আটে পড়েচে, কিন্ত 
বুদ্ধিতে ব্যাটা বৃহস্পতি । সেদিন ইস্কুল থেকে ফিরে মাঠে গ্যাচে 
ঢে'কুচকুচ চড়তে । কিন্তু মাঠে একটা ছেলে নেই যাকে অন্যদিকে 
বসাবে । টে'কুচকুচটার একট দিক আবার গ্যাচে ভেডে। কিন্তু 
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দমে যাবার ছেলে নোস্ত। নয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গ্যাখে, মাঠের 
ধারেই একটা নতুন বড়ি তৈরি হচ্চে। এক পাঁজা ইণ্ট রয়েচে। 
দেখে শুনে নোস্তা আঠারোট। ইট নিয়ে এলো । যখন সেগুলোকে 
ঢে"কুচকুচের ভাঙা দিকটায় রাখে তখন ব্যালেন্স করার জন্যে সব 
ক-টাই দরকার । লম্বা দ্রিকটাতে অবশ্য আটটা রাখাই যথেষ্ট। 
একটা ইটের ওজন যদি পৌনে একটা ইট আর পৌনে এক 
কে.'জি-র আছ্ধেকের সমান হয় তবে নোস্তার ওজন কত ? 


35. হয ব রল-র বিচারসভ৷ 


আসামা ন্যাড়ার পিঠে মোটা বইট৷ দিয়ে থাবড়া মারতে মারতে 
শেয়াল বললো, ঈীড়াও, জেরার চোটে সব ফাস করে দিচ্চি। বলে 
কনস্টেবল খরগোশকে বললে, তুমি বলচ যখন তুমি ছুটতে আরস্ত 
করলে আসামী তখন তোমার থেকে সাতাশ পা দূরে ছিল? 

_ হ্যা | 

--এবং তুমি শপথ করে বলতে রাজি আঁচ যে তুমি পাঁচ পা! 
গেলে সে আট পাযায়? 

_ঠিক তাই। 

_-তাহলে তৃমি তাকে ধরলে কী করে? এয়াকির জায়গা 
পাওনি ! | 

__দেখুন, ব্যাপারটা বুঝছেন না । আমার লাফগুলে। ওর থেকে 
লন্বা। আমার ছু পা যাওয়া মানে আসামীর ছোটায় পাঁচ পা। 
এখন একটু খেয়াল করলেই বুঝবেন, ক-পা গেলে ঠিক যে জায়গায় 
আসামীকে পাকড়েচি সেখানে পৌছনে যায় । 

হাকিম প্যাচা চোখটা খুলে একটু হিসেব করে নিয়ে বললো, 
ঠিক আচে। আসামীর তিনমাস জেল আর সাতদিন ফাসির হুকুম 
হলো। 

খরগোশ কি সত্যিকথা বলেছিল ? 
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0, ত্বপ্পতম দুরত্ব 

সরলরেখাযক্স বয়ে চলেচে বিশীর্ণা নদী। তীর থেকে 3 গজ দূবে 
£ বিন্দুতে বসেছিলেন ভাস্করাচা (জুনিয়র )। হঠীৎ নজরে পড়লে! 
তীর থেকে 6 গজ দূরে 8 বিন্দুতে একট। বাঁড়িতে আগুন লেগেচে। 
£ থেকে 8-র দূরত্ব সোজাস্থজি 5 গজ । ভাগ্য ভালো, হাতের 
কাছেই বালতি ছিল । সোঁজা ছুটলেন নদী থেকে জল নিয়ে । অংকটা 
জানতেন বলে রক্ষে, স্বল্পতম দূরত্টরকু মনে-মনে কষে তাড়াতাড়ি 
শৌছে জল ঢালতে লেগে গেলেন । 

ভাঙ্করাচার্ধ (জু) কতটা ছুটেছিলেন ? 


57. পাঁচে বহুতল ছয়ে গ্রহ 

্বীষ্পৃৰ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক দার্শনিক প্লাতোন ( ইংরেজরা ধাকে 
প্লেটে। বলে) ভেবেছিলেন, ঈশ্বর হলেন পয়ল। নম্বরের জ্যামিতিবিদ্‌। 
ফলে তার স্থ্টির পথে ছড়ানো রয়েছে শুধু সুষমা আর সামঞ্জস্য । 
কোপান্িকাস, গালিলিও আর নিউটন এর মধ্যে যিনি সাক্ষাৎ হাওড়া! 
ব্রিজ, সেই ইওহানেস কেপলার (1571-16530 ) এ-ব্যাপারটা এতই 
বিশ্বাস করতেন যে প্লাতোন-এর “তিমায়েউস”-এ যে পীচটি সুষম 
বহছুতলের (16555191 70091515079 ) কথ! আচে, তাঁদের সঙ্গে সৌর 
মণ্ডলের ছ-টি গ্রহের ( ইউরেনস, নেপচুন আর প্ল,তোর তখনো 
অবধি হদিশ মেলে নি) আয়তনের তিনি একটা সম্পর্ক খুঁজে বার 
করলেন শনির গোলকটা যদি একটা লুডোর ছকার চারধারে 
পরিলিখিত (০1000500100) হয়, যার ভেতরে রয়েচে বৃহস্পতির 
গোলক, আর বৃহস্পতির গোলকের ঠিক ভেতরে যদি একটা 
পিরামিড থাকে, যার মধ্যে অস্তলিখিত (117500099 ) রয়েছে 
মঙ্গলের গোলক, এবং এইভাবে আর তিনটি বহুতলের ভেতরে ও 
বাইরে আর তিনটি গ্রহের গোলক থাকে, বে গ্রহগুলির আয়তন 
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সম্পর্কে কোপাপ্নিকাস-এর হিসেব ঠিক বলে প্রমাণ কর। যাবে । 
এই জন্তেই গ্রহের সংখা ছয়, আর সেগুলো পরের পর এ ভাবে 
সাজানো আচে। “ত্রন্মাণ্ডের রহস্যপতে একথা বলার কুড়ি বছর 
এাদে, “জগতের সামগ্জসা” বইটিতে তার বিখাত তৃতীয় স্ৃত্রটি 
লার সময়েও কেপলার একটু ঘুরিয়ে এই বিচিত্র প্রমাণ (?)-টি 
দিয়েছিলেন। বুঝতেই পাঁরচ, কত গভীর ছিল সুষম বহুতলের 
টান! 

স্ষম বহুতল [জানিসটা কী? লুডোর ছকাটার কথাই ভাবো । 
এর প্রত্যেকট। পিঠই একট করে বর্গক্ষেত্র, ছ-টি পিঠে বগক্ষেত্র 
রয়েচে, যার অন্তঃকোণগুলি সমান। নস্ুুষম বহুতল তাকেই বল। 
হবে যার প্রত্যেকটি পিঠে সমান সংখাক বাহু ও শীষ রয়েচে। অন্ত 
কথায়, সমান দের্ঘ্য ও প্রস্থের সরল রেখা দিয়ে দু-মাত্রায় যেমন সুষম 
বহুভুজ আকা যায়, তেমনি তিনমাত্রায় সুষম বন্তুতল তৈরি করা 
যায়। 

এখন মজাটা হলো, সম বহুভূজের সংখ্যার কোনো সীমা-পরি- 
সীমা নেই । সমবানু ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, সুষম পঞ্চভূজ, অষ্টভূজ, বিংশ- 
ভু, সহত্রভুজ আক সম্ভব । কিন্তু স্বষম বহুতল বা সমঘন (15£0191 
501195)-এর সংখ্যা বড়োই কম। কেপল্গার-এর আমল পর্যস্ত 
লোকে পাঁচটার কথ। জাঁনতো।। সেগুলে। হলো : 


]. ষট তল (17625816101) বা ০91১2 ) 

2. চতুস্তল ("[50091)60701) বা 65120210 ) 
3. দ্বাদশতল (1012081)607012 ) 

&.. ধিবংশতল ( 5০5০95907০0704) ) 

9. অতল (00691990701) ) 
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ফরাসি দার্শনিক-অংকবিদ্‌ দেকাত্ এদের শীর্ষ (৮০1০ ), ধার 
(৪5০ ) ও পিঠ (০০) গুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক প্রথম লক্ষ 
করেন, পরে লেওনহাঙ্‌ অয়লার তার প্রমাণট।ও গ্যান। ব্যাপারটা 
হলো এই যে, পাঁচট। বহুতলের শীষ ও পিঠের সংখ্য। ধারের সংখ্যার 
চেয়ে ছুই বেশি । অর্থাৎ ৬+17- 7:42. নিচের হিসেবটা াখো £ 
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শীষের ধারের পিঠের 
স্খ্যা সংখ্যা সংখা। 
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এপি 





আকতার এরা» 8,840 গর এক 


এই ফাকে একট। কথা বলেনি। এই পাচটা সুষম বহুতলের 
সঙ্গে কেপলার আরে ছুটো। যোগ করেছিলেন ঃ তারার মতো। দেখতে 
ছুটি দ্বাদশতল ( ছোটোটির ঢ- 12, ৬-_ 12, ৮৮307 বড়োটির 
৮-12), ৬-20, দল30)1 পরে পোজাসো। (1777-1859) 
আরো ছুটে। সুষম বনহুতলের কথা বললেন ; বৃহৎ বিংশতল (ছ- 20, 
ড- 12 7730) আর বৃহৎ দ্বাদশতল (ড-12, ৬12, 7-30)। 
এই নতুন চারটের মধ্যে ছুটি অয়লার-এর উপপাগ্ের সঙ্গে মেলে, ছুটি 
মেলে না। ক্যাণ্ডি ও রলেট-এর “ম্যাথামেটিক্যাল মডেল্স্” 
( অক্সফোর্ড, 1964 ) বইটিতে এই সব ক-টার ছবিই দেখতে পাবে । 
সুষম বুতলের সংখ্যা তাহলে দাড়ালো ০, আর আমাদের 
সৌরজগতের ন-টা গ্রহ ঘুরে চলেচে। গ্রহগুলির আয়তন সম্পর্কে 
কেপলার যে-হিসেবটা করেছিলেন, সেটার মধ্যে কুসংস্কারের ছাপ 
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ছিল ঠিকই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংখ্যার সামঞ্জস্যটা রয়েই গেলো, 
আর কেপলারই তাঁর গোড়াপত্তন করে গেলেন ! 

এত জ্ঞানের কথা কেন বললুম ? সহজ কথা, কাগজ দিয়ে সুষম 
বহুতল তৈরি করব বলে। সহজ জিনিস দিয়েই শুরু করা যাঁক। 
একটা চতুস্তল ব। পিরামিড খাড়া কর যাক। 

একটা খাম জোগাড় করো । তার ছুপিঠেই ছুটে? সমবানু ত্রিভুজ 
এঁকে নাও। তারপর ছবিতে যেমন গ্যাখানো আচে তেমনি ভাবে 
স্ট্যাম্প-মারা অংশটুকু ছি"ড়ে নাও । ব্যস, এবার ছুটে কোণ (4 
আর 1) বাহু বরাবর এক করো, সুন্দর পিরামিড পেয়ে যাঁবে। 
ছেঁড়া দিকটা আঠা বা পিন বা সেলোটেপ দিয়ে আটকে দাও । * 





আরেকট। ব্যাপার একটু চেষ্ট। করে গ্ভাখো । একটা চতুক্ষোণ 
( বর্গক্ষেত্র ) কাগজ নাও, তাঁতে ছুটে! ভাজ দিয়ে একবার কেটে 
তার থেকে একটা চতুস্তল বানাও তো। 


____ 1 


লুডোর ছক! হিসাবে ষটতলের ব্যবহার হয়ে থাকে (অবশ্য পাঁচটি 
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স্ববম ব্বহুতলই কোনো-না-কোনো খেলায় লাগানো হয়েচে )। এখন 
একট? ] ইঞ্চি চওড়া যত ইচ্ছে লম্বা কাগজ ভাজ করে যদি ছকা। 
বানাতে হয় তবে কাগজটাকে কমপক্ষে ক-টা বর্গক্ষেত্রে ভাগ করবে? 
এট ঠিক করতে পারলে ছক্কা তৈরি করতে আর কোনো ঝামেলা 
হবে না । 


8. কাটাকুটি 


ধাডালীর ছেলেকে কাটাকুটি খেলা শেখাতে হয় না। বলা বায়, 
জন্ম থেকেই খেলাট। তার জানা । একটা বয়েস পর্যস্ত, ধরা যাক 
বারো বছর, সব ছেলেই এ খেলাটা অগাধ উৎসাহে খেলে চলে । 
তারপর আস্তে আস্তে মজা চলে যায়। একটু ঠাণ্ডা মাথায় খেললে 
আর হারজিৎ থাকে নাঁ, শুধুই ড্র হয়। 

কাটাকুটিকে ইংরিজিতে বলে [1০155০1:96. তবে এ-খেলা 
অনেক দিনের পুরনো | যিশুশ্বীস্টের জন্মে অনেক শ বছর আগে 
,থকেই চীন, গ্রীস, রোমে এখেলা চালু ছিল, যদিও তার কায়দ! 
ছিল আলাদ1। প্রত্যেক খেলোয়াড় তিনটে করে ঘুঁটি নিয়ে বসতো । 
এক-একবাঁর এক-একজন এক-এক ঘরে একটা করে ঘু'টি বা পয়সা 
নসাবে। যেই কেউ এক লাইনে লম্বালম্বি, আড়াআড়ি বা কোণাকুণি 
তার ঘু'টি বসাতে পারবে, তার জিৎ। যদি কেউই তা না-করতেপারে, 


1812 
111 
2] 11 | 


1 প্রথম খেলোয়াড়ের ঘু'টি, 2 দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের 
তাতেও কিছু এসে যায় না। খেলাট? চলতেই থাকবে, গায়ে লাগ 
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ফাক] ঘরে ঘু'টি সরিয়ে এক লাইনে আনার চেষ্টা করতে হবে। তবে 
কোণাকুণি ঘু'টি সরানে। চলবে না, শুধু পাশাপাশি ঘরে ঘুটি সরানো 
যাবে। মজা করার জন্যে উল্টো-কাটাকুটি বা আান্টিটিকট্যাকটো-ও 
খেলতে পারো । যেই কারুর তিনটে ঘাটি এক লাইনে চলে আসবে 
তার হার । 

কবি ওআর্ডস্ওঅর্থ বাচ্চা বয়েসে বিস্তর কাটাকুটি খেলেছিলেন, 
বড়ো হয়ে সে-কথা স্বীকার করলেও লজ্জায় আর খেলাটির নাম 
বলেন নি -€০9০ 10070012 €9 02 090720. 1) ০15০ (116 
12791%22, 7001 [, পংক্তি 507-13 দ্র)! কিন্তু ভাবে। তো, এন 
সহজ একট খেলা, যাতে কোথাও ভাগ্য ভালো বা খারাপ হওয়ার 
কোনো “চানস' নেই, ছুপক্ষ একটু চোখ খুলে খেললে ডর যেখানে বাঁধা, 
সেই খেলাটা এত হাজার বছর ধরে এত জনপ্রিয় রইল কী করে? 
এখেলাষ জেতার একমাত্র গারান্টি হলো ছুবল অর্থাৎ চড়া 
অন্তমনস্ক এবং / অথবা ভী--ষণ বোক। এবং / অথবা একেবারেই 
অবোধ শিশুকে প্রতিপক্ষ বেছে নিয়ে তাকে দো-ফাদে ফ্যাল! 
মধ্যের ঘরট? প্রথম চালেই আটকে রাখলে সেটা করাও খুব 
সোজ। । যে প্রথম চালবে, তার চাল থাকে পাঁচটা । সুতরাং জেতার 
সম্ভাবনাও তারই বেশি। 

খেলাট। যে এত জনপ্প্রিয় তার একট কারণ হলো প্রথম পাঁচট। 
চাল আলাদা-আলাদ! ভাবে মোট 15120 রকম ভাবে দেয়া সম্ভব 
(কেন বলো তো ?)। ন্ুতরাং ষতই চাল বদলাও, “এবার আরে ক 
রকমে খেলি” বলার স্রযোগ থাকবেই । সাধারণত যে হেরে যায়, 
সে-ই উত্তেজিত হয়ে আরেক কায়দায় খেলতে যায়। এবং প্রায়ই 
আবার হারে। 

কাগজে বা গ্লেটে (ছু মাত্রায়) তিন ঘরের কাটাকুটি খেলতে 
এখন হয়তে। আর সকলের ভালে। লাগবে না। কিন্তু চার ঘর ব৷। 
পাচ ঘরের কাটাকুটিটা জমবে ভালো। অন্তত মনোযোগের 
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পরীক্ষা ভালোই হবে। তিন ঘরের খেলাও একটু নতুন করে 
খেলতে পারো । তুমি ও তোমার প্রতিপক্ষ যখন ইচ্ছে কাটা (৮)বা 
গোল্ল। (০) দিতে পারো । তুমি যে-সারিতে কাট দিলে, সে-ও সেই 
সারিতেও কাটা! দিলো । তুমি এবার তৃতীয় সারিতে কাট দাও, 
তোমার জিৎ। আর সে যদি দ্বিতীয় ঘরে গোল্লা দেয়, তখন কা 
করবে? অর্থাৎ প্রশ্ন হলো, কার জেতার সম্ভাবন৷ বেশি, যে প্রথম 


দাগ মারবে, না যে তার পরে মারবে ? 
শেষ কথ! ঃ ছু মাত্রায় তিন ঘরের কাটাকুটিতে জেতার সম্ভাবন। 


থাকে মোট আটটা সারিতে ( লম্বালম্বি, আড়াআড়ি, কোণাকুনি )। 
চার ঘর ব। পাঁচ ঘরের খেলায় মোট ক-টা সারিতে জেতা যাবে ? 
মাত্রা এবং ঘর__ছ-এর সংখ্যাই যদি আরো! বাড়ানো হয়, তবে তার 
ক্ষেত্রে সাধারণ ত্ুত্রটা কী হবে? 


$9. বাসাবদল 

একটা 2" ৪"%3/ ৪" কাঠ বা পিচবোরের টুকরো জোগাড় করা খুব 
শক্ত নয়। ] ইঞ্চি বর্গ আকারের পাঁচটা পিচবোর্ডের টুকরো বসিয়ে 
নাও (ছবিতে যে-র”ম আচে) । | আর 3-এর মধ্যে কিছু নেই । এখন 
বুদ্ধি করে মোট সতেরো চালে 3 নম্বরের ঘুটিটাকে 6 নম্বরে আর 6 
নন্বরেরটাকে 3 নম্বরে পাঠিয়ে দাও। কাজের স্ুবিধের জন্যে 3 
নম্বরটা! কালো৷ আর 6 নম্বরটা লাল রং করে নিতে পারো । 
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40. একটি খুচরো সমস্যা 


ছবিতে পাঁচটা মুদ্রা সাজানো আচে--তিনটে পঁচিশ পয়সার, 
দুটো ছু পয়সার । এখন, একসঙ্গে দুটো করে গায়ে-লাগা পয়সা 
( একটা পঁচিশ আরেকটা ছুই ) সরিয়ে আবার অন্য একটা পয়সার 
গায়ে লাগিয়ে বসাতে হবে। মধ্যে যে ফাঁক হবে, পাশের পয়সাটা 
ঠেলে সরিয়ে সেটণ ম্যানেজ করা যাবে না। আবার জোড়ে একটা 
পঁচিশ আরেকটা ছুই সেখানে এনে বসাতে হবে। কোনো পয়সা 
ঘুরিয়ে উপ্টো কর চলবে না। এতগুলো না-র বেড়া পার হয়ে 
কমপক্ষে কত চালে (সরানো-বসানো। মিলিয়ে এক চাল ) পয়সা- 
গুলোকে এমন করে সাজাতে পারো, যাতে একদিকে তিনটে পঁচিশ 
আর অন্যদিকে ছুটে। ছুই পাশাপাশি থাকবে ? 





আর মুদ্রার সংখ্য। যদি দুই করে বাড়িয়ে চলা হয় (চারটে পঁচিশ 
তিনটে ছুই, পাঁচট। পঁচিশ চারটে ছুই ইত্যাদি ইত্যাদি ) তাহলেই 
বা! এ কায়দায় ছু ধরনের পয়সা ছদিকে বসাতে কমপক্ষে ক-টা চাল 
লাগবে? এর কোনে সাধারণ সুত্র বার করতে পারো? 
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41. ঘড়ি ভাগ 

নিচে একটা ঘড়ির ডায়ালের ছবি রয়েচে। [থেকে এ] অবধি 
লেখা এই বুত্তটাকে এমন চার ভাগে ভাগ করো যাতে প্রত্যেক 
ভাগের সংখ্যাগুলোর যোগফল 209 হয় । 





4. দ্যাখার স্ল 

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখন্ু বিন। চশমাতে 

পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছনাতে । 
বলেছিলেন 'আবোল-তাবোলে'র কবি। অবশ্তঠই এতে আপত্তির 
কোনো কারণ থাকতে পারে না। দেখতে চাইলে কত কী গ্যাখা 
যায়। তোমার ছু হাতের বকবার আঙ্খল ছুটো ( সংস্কত-য় যাকে 
বলে তর্জনী ) এক করে, বাকি আঙুল গুলে মুড়ে, চোখের লেভেল-এ 
তুলে, সামনের কোনো! সাদ! দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকো 
(খবরদার! আঙ্লগুলোর দিকে নয় !)। খানিক বাদে আঙ্ল 
ছুটো৷ একটু ফাক করো, পষ্ট দেখবে আরে কটা আঙ্ল, একটু ছোটো 
মতো! দেখতে, দিব্যি পুলিপিঠের মতো! চোখের সামনে শুন্তে ভাসচে। 
এবার ভালো করে আঙ্ল ছুটোর দিকে তাকাও । ব্যস, পিঠে 


নিরুদেশ | 
একট কাচের গেলাস, মানে যাতে আমরা জল-টল খাই আব 
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কি, কতট। লম্বা? হাতের তেলোটা সোজা করে বলো তো, মধ্যমার 
ডগ। থেকে কতখানি হবে? কব্জি পর্বস্ত ? এবার মেপে গাখো, 
সব ক-ট। কররেখাও পার হয়নি । গ্ভাখো দিকি, তোমার নিজের 
চোঁখছুটো। তোমার সঙ্গেই কী রম বিশ্বাসঘাতকতা করচে। 

এখন এই লাইনছুটোর দিকে তাকাও । কোন্টা বেশি লম্বা? 


পপ 
৮ 


তলারট? তে; আবার তোমার চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । 
ছুটে? লাইনই সমান। আসলে চোখছটোকে দোষ দিয়েও খুব লাভ 
নেই। যখনই আমরা কোনো কিছু দেখি, তখন তো। আর সবাই 
অজুন হয়ে যাই না। পাখির চোখ ছাড়াও চারধারের আরে। অনেক 
কিছু দেখি। দ্রোণাচাধ বৃথাই কুরুপাগুবদের ধমকেছিলেন। এক 
চোখ না-বুজে লক্ষ্যস্থির করাও বড়ো সহজ কাজ নয়। এ লাইন 
ছটোর ব্যাপারে তোমার ভূলট! হয়েচে পাশের €১৯আর ১৭ চিহ্ন 
গুলোর জন্যে । 

তারপর ধরো মাথার মধ্যে এমন সব ছবি আগে থাকতে তৈরি 
হয়ে থাকে যে, অনেক সময় অদ্ভুত-অদ্ভূত কথা বলে ফেলি। 55 
একটা ছেলেকে দেখলে বলবে, মাঝারি গোছের লম্বা । আর এ 
একই 515" লম্বা একট] মেয়েকে দেখে বলবে, বাঁববা, কী ঢ্যাঙা ! 

এবার তলার ছবি ছুটে। গ্যাখো। ছবিট। দেখতে-দেখতে চড়াক 


করে কেমন যেন ঘুরে যায় ! 





বাজার খেলা দাব। 04. 


এবারে এই অদ্ভুত পাঁচিলটা। এর যে-কোনো! একটা ধাপ থেকে 
উঠতে শুরু করো, উঠতে উঠতে আবার সেই ধাপেই এসে থামবে 
আবার এ ধাপ থেকেই নীচে নাবতে থাকো, দেই ধাপেই নেবে 
থামবে ! আরো পরখ করে দেখতে চাও গ্াখে। হয় উঠেই চলেচে, 
নয় নেবেই চলেচে। ব্যাপারটাই এ বকম! 
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4. রাজার খেলা দাব। 


আউটডোর খেলার রাজা হলো ক্রিকেট, ইন্ডোরের দাবা । 
চৌষটিটা সাদা-কালো ঘর, সাদা-কাঁলো। রাজা, মন্ত্রী, গজ, ঘোড়া, 
নৌকা, বোড়ে__এই নিয়ে রাজায় রাঁজায় লড়াই। প্রত্যেকের চাল 
আলাদা আলাদ।। বোড়ে যায় প্রথমে ছ পা (ইচ্ছে করলে এক পাও 
তারপর মাত্র এক পা, শুধু খাওয়ার সময় কোণাকুণি। নৌকো 
আটটা ঘরেই সোজান্ুজি চলতে পারে । গজ ছোটে কোণাকুণি। 
ম্ত্রী একই সঙ্গে নৌকো ও গজ-_ছু-এর মতোই চলতে পারে। 
রাজা বেচারা এক ঘরের বেশি চলতে পারে না। এ-খেলা যে জানে 
তার জন্যে অবশ্য এ-সব বলা বাহুল্য । যে জানে না তারও কোনো! 
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সমস্যা নেই, ছবিট! দেখলেই বুঝতে পারবে মন্ত্রীর চলাচল কোন্‌ 
পথে । 
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রঃ 2 // 

এখন মন্ত্রীকে মন্ত্রণা দিতে হবে কী করে তিনি ওপর থেকে ছ্‌- 
নম্বর সারির ডান দিকের তিন নম্বর ঘর থেকে (দাবা খেলায় যাঁর 
নাম 73? বা £7) যাত্রা শুরু করে সোজা পথে (অর্থাৎ নৌকোর 
মতো) মাত্র পনেরোটা চালে বোর্ডের সব ক-টা ঘর ঘুরে 
আসতে পারেন। অবশ্যই মন্ত্রীমশীই কোনে ঘরে দুবার যাবেন 
না, তবে যে-কোনো ঘরে এসে থামতে পারেন । 

দ্বিতীয় কথা, আটটা সারিতে মন্ত্রী এমন ভাবে বসাতে পারো 
যে, কেউ কাউকে খেতে পারবে না? 


নিও সক 
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44. টোপোলজির খেলা 


তিন ফালি কাগজ নিয়ে ছুটে। মুখ আঠা দিয়ে জুড়ে নাও। তারপর 
ছবিতে যেমন গ্যাখানো হয়েচে তেমনি প্রথমটাকে সোজ। রেখে, যে 
কোনে! একটা মুখ ধরে দ্বিতীয়টাকে 180” আর তৃতীয়টাকে 360” 
পাক খাওয়াও। এবার ভেতবের দাঁগ বরাবর কাঁচি দিয়ে কেটে 





চললে প্রথমট। থেকে ছুটো। আলাদা ফালি বেরিয়ে আসবে । দ্বিতীয় 
আর তৃতীয়টাব চেহাঁর। কী রম দাড়াবে? ছুটে। আলাদা ফালি 
পাবো, নাকি অন্ত কিছু হবে? আগে ভাবার চেষ্টা করো, তাঁরপর 


কাটো। 


49, তাসের দেশ 

একটা প্যাকেটে ক-্টা তাস থাকে ? বাহান্নটা। এক বছরে ক-ট! 
হণ্তা? বাহান্ন। টেক্কাকে ইংরিজিতে বলে 4১07, এই 4৯০৪ থেকে 
নু্ষ৮০১ 111626১5৮46 পর্ষস্ত তাসগুলোর নাম লিখে সব 
ক-টা অক্ষর যোগ করো, যোগফল বাহান্ন। সব ক-ট। তাসে 
যতগুলে। ফোটা আচে, যোগ করো ( গোলামকে 1], বিবিকে 12 
আর সায়েবকে 13 ধরে )-যোগফল 364 একটা জোকার আচে, 
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তাহলে + 1, মাঁনে 365, অতিবর্ষ বা লিপ ইআর-এর জন্তে আরেকটা 
জোকার তোল রইল। 3+০+5- 14 দিব্যি 7 দিয়ে বিভাজ্য । 
7 কেন? 52-র 5+2-7১ ব্যাপারট। কী র'ম হলো? 

এখন নিচে যে ষোলোট। তাস সাজানো আচে, সেইভাবে তুমিও 
সাজাও। তারপর বন্ধু-বান্ধবদের বলো যার য-ট1 ইচ্ডে তাঁস উল্টে 
রাখুক । তুমি তখন পাশের ঘরে বসে রেডিও শুনতে পারো । 
আরো! মজ। গ্ভাখাতে চাঁও তে। কাউকে বলো! একট। ইয়া মোট। 
কাপড় দিয়ে তোমার চোখ বেঁধে দিতে । সকলের তাস ওল্টানো 
শেষ হলে ঘরে ঢুকে বা চোখের বাঁধন খুলে একবার তাকাও__তার- 
পর পটাপট বলে দাও কোন্‌ কোন্‌ তাস ওল্টানে হয়েছে | 





কী করে বলবে ? গ্যাখো, প্রত্যেকটা তাসের মাঝের ফেখটাগুলো। 
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ওপর দিকে মুখ করে রয়েচে। উল্টে দিলে চেহার। তে। পাল্টাবেই। 
তাহলে আর বুঝতে অন্ুুবিধে কী! 

সব তাঁসে কিন্তু এ-খেলা ্যাখানো বাবে না । ওপরের ষোলোট। 
তাস ছাড় আর মাত্র ছ-ট! তাসের এ-গুণ আচে । সেগুলো কী কী? 


46. ব্রন্মগুপ্তের সমস্য 

তিন সারিতে যে ন-টা বিন্দু রয়েচে তার সব ক-টাকে চারটে সরল 
রেখা দিয়ে জুড়তে পারবে? মনে রেখো, কাগজ থেকে পেন্সিল 
তোল যাবে না । এটা ওরিগামি নয়, স্থতরাং এধার ও-ধার ভাজ 
করার কৌশল করতে যেও না যেন! 


ও গু ঙ 
€ট গু হট 
গু গ্ী এ 


47, ঘরে-বাইরে 


ছুটে! কাচের গেলা'স ( পলিথিনেরও নিতে পারো ) নিয়ে একটাকে 
আরেকটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটু আলগা করে রাখো । এখন 





হাত পা দীত কিচ্ছু ব্যবহার না-করে, সাঁড়াশি বা ক্লিপ বা কাঠি 
নাঠেকিয়ে ভেতরের গেলাসটাকে বার করে আনতে পারবে ? 
টেবিলের ওপর দড়াম দড়াম করে ঘুষি মেরো ন! যেন ! 
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48. হাতি-গল] ফাক 
হলফ করে বলতে পারি, এ-র"ম সার্কাম তোমর1 জীবনে দ্যাখোনি। 
একট। বেঁটেখাটো চেহারার লোক, ভীড় দেখে হাটুতে রীতিমতো 
কত্তাল বাজচে, সে কিনা আমাদের বেকুব বানিয়ে দিলো ! 

লোকটা] পকেট-উকেট হাতড়ে একট। কাগজ বার করলো', স্কেল 
দিয়ে মেপে দ্যাখালেো-০১6, মাইকে ঘোষণা শোনা গেলো, 
লোকটা এ কাঁগজের মধ্যে দিয়ে নাকি সার্কাসের বিশাল হাতিটাকে 
গলিয়ে দেবে । লোকট। একটা কাচি দ্রিয়ে কাগজট। কাটতে শুরু 
করলো । কাগজের গর্তট। যত বড়ো হয় আমাদের চোখও তত বড়ে। 
হতে থাকে । কোনো আঠা আলপিনের ব্যাপার নেই, সেরেফ কাচি 
দিয়ে কাগজটা কেটে ট্র্যাপিজের তারে ঝুলিয়ে দিলো । আর 
হাতিটাও দিব্যি গজেন্দ্রগমনে তার ফণক দিয়ে গলে গেলে।। তুমুল 
হাততালির মধ্যে লোকটা আরো নার্ভাস হয়ে নিজেও এ ফ"াকের 
মধ্যে দিয়ে গলে ভেতরে চলে গেলো । 

বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, কাগজ কেটে হাতি-গলা ফাক আমিও 
করতে পারি । আশা করি তোমরাও পারবে । 


49. লীলাময়বাবুর লীলাখেল। 

বরযাত্রী গিয়ে এ কি ছুর্ঘশা! তিরিশজন বরযাত্রী সেজেগুজে সেণ্ট- 
টেণ্ট মেখে (ছবি উঠবে তো!) বিকেল পাঁচটায় বাঁড়ি থেকে 
বেরিয়েচে । পাছে খিদে মরে যায় এই ভয়ে বিকেলের জলখাবার 
পর্ধস্ত খায় নি। আর এখন রাত দশট। বাজতে চললে।, খাবারের 
সাঁড়াশব্দ নেই। কনের মেসো লীলাময়বাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে সব 
যোগাড়-যস্তর করে দিচ্ছিলেন। কনের বাবার রাগ পড়লো তার 
ওপর । তার জন্তেই তে। এই অনর্থ ঘটেচে। মাছ এসচে আটটার 
সময়। দই-মিষ্টি কবে আসবে কে জানে । লীলাময়বাবু কিন্ত 
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নিবিকার। “আর তো মিনিট পনেরোর ব্যাপার । ওটুকু সময় 
আমিই ম্যানেজ করে দিচ্চি। এমন খেলা গ্ভাখাবো না, সব রাগ 
জল হয়ে যাবে৷ বলে একটা আস্ত দেশলাই বাক্স নিয়ে নিচে চলে 
গেলেন । 

বরযাত্রীদের দিকে ছু হাত তুলে লীলাময়বাবু বললেন, “নমস্কার, 
দাছুরা। আমি হচ্চি কনের মেসো, আমাঁব জন্যেই আপনাদের এত 
হর্ভাগ। আমি আবার পুরনো দিনেব চাটা আযাঁকাউন্টান্ট | 
হিসেবের গবমিল একদম সহ্য করতে পারি না। এই হিসেবের 
বাতিকের জন্য সমীকরণ ব্যাপারটা আমার খুব প্প্িয়। অসমাঁন 
জিনিস আমি একদম বরদাস্ত করিনা । যেমন ধরুন” বলে 
পাখাট] নিন্ডিয়ে, ফবাসেব ওপব বসে, দেশলা ই বাঝসট1 খুলে কয়েকটা 
কাঠি সাজালেন। 

“দেখতেই পাচ্ছেন, লীলাময়বাবু প্রায় য।ছকরের মত হাত নেড়ে 
বললেন, “দুটো দিক সমান নয়। একটা কাহি যে-কোনো দিক 
থেকে সবিয়ে যে-কোনো দিকে বসিয়ে ছটোদিক সমান করতে হবে। 


না-হলে আমি সাবা রাত বিছানায় ছটফট কববো! ।” সবাই খুব উৎসাহ 


এ চেনো 
নিয়ে ঝুঁকে পড়লো, কিন্তু কাকরই মাথায় এলে না কী কবে যা 


আর []-এর সমীকরণ কর। যায় । লীলাময়বাবু এক মিনিট অপেক্ষা 
করে ভা]]-এর একট] কাঠি তুলে []-এর মাথায় বসিয়ে দিলেন। 
নিতবর পিন্ট, আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলে।। ঠিক পরশুদিন 


ত্রিকোণমিতির ক্লাশে সে শিখেচে দ-এব মান ঁ সে ধরে বসলো 


আরে! খেল। গ্যাখাতে হবে । 
ববের পিসে অবশ্য খুব একটা মজ! পেয়েছেন বলে মনে হলো 


না। ঘেশৎ ঘেোৎ করে তিনি বললেন, এ এটা কি সমীকরণ 


হলো! ? 
লীলাময়বাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "নানা, এ একটা উদা'রণ 
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দিলুম। এবার এইগুলো দেখুন তো। সব ঠিকঠাক আচে তো? 
বলে কাঠিগুলে! তিনটে সারিতে সাজিয়ে বললেন, “একটা করে কাঠি 
সরিয়ে, আবার বসিয়ে ছুটোদিক সমান করে দিন তো1।, 


পলাশ, 
%1৬/ লু ৬ 
[|| 


প্রথমটা পিন্ট,। দ্বিতীয়টা বর, আর তৃতীয়টা বরের পিসে নিজেই 
করে দিলেন। 
আশা করি তোমরাও এগুলো পারবে । 


90. ভূতুড়ে তড়ে গেঁট 

একটা বড়ো রুমালের ছুটে! মুখ কোণাকুণি ধরো । এবার 
কোনো দিকের আঙ্ল না-ছেড়ে রুমালটার মধ্যেখানে একট। গেরে! 
দিতে পারবে? ধরার সময় যে-ভাবে ইচ্ছে ধরতে পারো, কিন্তু 
গেঁট দেয়ার সময় কোনো দিকের আড্‌ল ছাড়া চলবে না। 
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51. সাতখ্যদর্শন 


মানুষ কী করে গুনতে শিখলো বলা শক্ত । তবে প্রথম দফায় 
আমি আর তুমি, অর্থাৎ ] আর 2-এর বেশি গোনা তার পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। অনেক" বা “প্রচুর বোঝাতে তারা বলতো, “'আমি-তুমি 
আমি-তুমি আমি-তুমি-' | ছুই হাঙ্গেরিয়ান বড়োমান্ুষের মধ্যে 
একব।র বাজি হলো_কে সবচেয়ে বড়ো সংখ্যার নাম করতে পারে । 
প্রথমজন বললো, তিন। দ্বিতীয়জন বিস্তর মাথা চুলকেও তার চেয়ে 
বড়ো সংখ্যা বলতে পারলো নাঁ। শুন্য (0) আবিষ্কার করতে অনেক 


সময় লেগেছে । 


ভারত থেকেই আরবদের মারফৎ এটি ইওরোপে 


পৌছয়। সব মিলিয়ে সংখ্যার অসংখ্য বিন্যাস কিন্ত খুবই মজার । 


123456789 987654321 
12345678 8765432]1 
1234567 7954321 
123456 65432] 
12345 94321] 
1234 4321 
123 21 
12 21 
1 ] 


বলো তো, কোন্‌ দিকের যৌগফলট। বড়ো হবে। 


সেকেণ্ড। 
এতে আর কী মজা! 


সময় £ পাঁচ 


তাহলে গ্যাখো £ 1234569789৯ ৪+9 


-598795432]1. আর গুণই যদি করতে হয় £ 


0১৮০9+-]. স 
]৮9+2 11 
12973 স্ল 11] 
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123৯৮ 9+-4& রি 111] 
1234১9+5 - 11111 
12345 *9+6 2, 11111 
চললো অদ্বৈতের লীল।। 
বিয়োগ করলেও এ ব্যাপার । 
98687654321 
12345677589 





৪০41 97532 
] থেকে 9 অবধি ঘুরে ফিরে সবাই আচে। 
আবার গুণেই ফেরা যাক । শুধু ৯-ট। বাদ দিয়েচি। 
12345679১৮9 55111111111 
তেমনি 
12345679 
১9০9০০9০০০9 


1234567898765432]. 
9-এর গুণিতক [দয়ে £ 
987654321 ৯93 88888১88৪99 
১৫1৪- 17777777778 
১27 ল 26666666664 
১36 ল 35555555556 
১৫45 5 44444444445 
১৫54 53333333334 
১63 ল 62222222223 
১72-71111111112 
১৪]. _ 80000009000] 


আবার ভাগফল £ 
1-9-+ 1111111-.. 
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29 222222---7 
3-9-:333333...--. 
৪-9-:888888-.---. 


এবার ধাঁধায় আসাযাক। তিনটে 9 দিয়ে 10 লেখা খুবই সোজা । 
9+8-10. কিন্তু তিনটে 9 দিয়ে 20 লেখা যায় কী করে? সব 
রকম পাটীগণিতচিহু, অর্থাৎ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ-দশমিক-পৌনঃ 
পুনিক দশমিক-বর্গমূল-ঘনমূল-বন্ধনী সবই ব্যবহার করতে পারে।। 


খুব শক্ত মনে হচ্চে? আচ্ছা । চারটে 4 দিয়ে 64 লেখ। যায় 
কী করে? অতি সোজা কাজ ;: (4474) 444) 1 তিনটে 
4 দিয়ে তো আরো সোজা, প্রায় জল: 4১4১4. কিন্তু যদি 
বলি ছুটে। 4 দিয়ে 641? 

চারটে 4 দিয়ে 1, 2, 3, 4,-:-520 অবধি খুব সহজেই লেখা যায়, 
অবশ্ত সব রকম পাটীগণিতচিহ্ন ব্যবহার করে । চারটে 2 দিয়ে 
1 থেকে 20 অবধি লেখা যায় কী করে? 

2], 21852, 27+2-153, 2%2+8-5» 2%2+2+2-8, 
এ তো। করাই যায়। কিন্ত চারটে 2 দিয়ে 7, 17, 19? চেষ্টা করে 
গ্যাখো। আর হা, চারটে 2 দিয়ে বৃহত্তম সংখ্যা কী লেখা যায়__ 
কোনো সংকেতচিন্ন ব্যবহার না-করে । 2222 নিশ্চয়ই নয়। তবে 
কী? 

এ-র'ম আরে কতকগুলো! দ্যাখো । পাটীগণিতের সব চিহ্ন 
ব্যবহার করতে পারো । 

এক ॥ চারটে 1 দিয়ে 7 

ছুই | ছুটে 2 দিয়ে 32 

তিন।। তিনটে 3 দিয়ে 24 

চার | ছুটে। 5 দিয়ে 125 

পাচ।। দশটা 6 দিয়ে 10090 


72 ধাধার বই 


ছয় || পাঁচটা ? দিয়ে 700 
সাত ।॥ ছুটো ৪ দিয়েও 
আর তিনটে প্রশ্বের উত্তর দাও £ 
ই 


আট ॥ 4 মোট ক-অংকের সংখ্যা! ? 

নয় ॥ 1 থেকে 100-র মধ্যে কটা 9 আচে? 

দশ | 1000 1 (অর্থাৎ 1১2১৫3১৫০০০ ১999 ১1000)-- 
সংখ্যাটার শেষে কতগুলো। শূন্য থাকবে ? 

সংখ্যার আরো কিছু সমস্ত! £ 

এগারো ॥॥ 650 থেকে 70 এর মধ্যে একটা সংখ্যা বলো, যাকে 
চার ভাগ করে প্রথম ভাগের সঙ্গে 3 যোগ করলে, দ্বিতীয় ভাগ 
থেকে 3 বিয়োগ দিলে, তৃতীয় ভাগকে 3 দিয়ে গুণ করলে ও চতুর্থ 
ভাঁগকে 3 দিয়ে ভাগ করলে একই ফল পাবে ? 

বারো || তিন সেকেণ্ডে মনে মনে গুণ করো £ 85৯85 (এর 
একট অতি সহজ কৌশল আচে ) 

তেরো ॥ কাকেশ্বর কুচকুচের প্রশ্নঃ 20-র হ যদি6 হয়, 
তবে 10-এর ইহ কত হবে? 

আবার 1 থেকে 9-এর মধ্যেই ঢোকা যাক। 

চোদ্দ | ]1)3,5,7 আর ০9-_এই ক-টি বিজোড সংখ্যা যোগ 
করলে যোগফল হয় 25, আর 2, 4) 6০ আর ৪-- এদের যোগফল 20, 
এখন এই ক-টি সংখ্যাকে এমন ভাবে সাজিয়ে যোগ করো যাতে 
জোড় এবং বিজোড় সংখ্যার একই যোগফল হবে। জটিল বা 
বিদঘুটে ভগ্নাংশ বা পৌনঃগুনিক দশমিক ব্যবহার করা চলবে ন1। 

পনেরো ॥ 1 থেকে 9 অবধি সব ক-ট। অংককে বাড়তি দিকে 
অর্থাৎ 85০61701175 01:৫61-এ লিখে যোগ করলে যোগফল হয় 45. 
এখন, এ ক-টি অংককে এ বাড়তির দিকে লিখে 45-এর নামতা 


সাজাতে পারো? 
ষোলো ।॥ খুঁজে পেতে এমন একট! সংখ্য। বার করতে পারো, 
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বার বর্গ হবে ন-অংকের একটা সংখ্যা, যাতে 1 থেকে 9 অবধি সব 
ক-ট। সংখ্যা একবার করে বসবে ? 
সতেরো । 1 থেকে 9 এই ন-টি অংককে যোগ করে যোগফল 
100 করতে পারবে? (দশমিক ও পৌনঃপুনিক দরশনিক বাবহার 
করা চলবে )। 
এবার 9-এর সঙ্গে আরেকটা! অংক যোগ করা যাক-_০. 
আঠারো ॥॥ 1 থেকে 0 অবধি দশটি অংককে এমন ছুটি ভগ্রাংশে 
সাজাও যার যোগফল হলে 1. কোনো অংক দ্বার ব্যবহার 
করা চলবে না । 
উনিশ ।॥ এবার এ দশটা অংককেই এমনভাবে দশমিকে সাজাও 
যার যোগফল হবে 1 (পৌনঃপুনিক চলতে পারে, কিন্ত 
কোনো অংক একবারের বেশি বদবে না)। 
কুড়ি॥ ] থেকে 0০-কে জোড়। করে-করে সাজাও যাতে পাঁচটি 
জোড়ের প্রত্যেকটিই প্রথম জোড় দিয়ে বিভাজ্য হয় 
( যেমন, 14, 28 ইত্যাদি । উত্তরটি কিন্তু অনন্য অর্থাৎ 
[11)10775. কোনো অংক ছবার বসবে না )। 
আদর্শ সংখ্যা বা 10216506 170810121 কাকে বলে জানো? যে- 
সংখ্যার গুণিতকগুলোর যোগফল সেই সংখ্যার সমান, আর গুণিতক- 
গুলোর বিপরীত বা 15019:0051-এর (মুল সংখ্যাটির বিপরীত 
সুদ্ধ,) যৌগফল সর্বদাই 2, তাদেরই বলে আদর্শ সংখ্যা। সবচেয়ে 
ছোটো! আদর্শ সং্য। 6 (11+24+3-6,$+$+$17+ঠল ফি ল2)। 
তাঁর ঠিক পরেই আদর্শ সংখ্যা কোন্ট। ? 
একুশ || ] থেকে 9 অবধি সব ক-টা অংক এমন ভাবে ভগ্রাংশে 
লেখে যার ভাগফল 9 হবে । কোনে অংক হবার বসানে। 
চলবে না। 
বাইশ ॥ 1 থেকে 9 দিয়ে চারটে বর্গ সংখ্যা তেরি করো, একই 
অংক ছবার ব্যবহার না-করে। 
ধাধা_৩ 


74 ধাধার বই 


তেইশ || পাঁচটা বিজোড় অংক ব। 701০ যোগ করে যোগফল 
14 করতে পারো ? 
চবিবশ।। সবচেয়ে ছোটে। কোন্‌ সংখ্যার কথ। ভাবতে পারো যাকে 
109 দিয়ে ভাগ করলে 9, 9 দিয়ে ভাগ করলে ৪,:-2 দিয়ে 
ভাগ করলে ] ভাগশেষ থাকবে ? 
চারটে 5 দিয়ে 100 লেখ খুব সোজা £(5+5)%(5+5), 
চারটে 9 দিয়েও শক্ত নয় £99+ 8. কিন্তু চারটে 7 দিয়ে 1001 
পাঁটীগণিতের সব চিহ্ন ব্যবহার করতে পারো । 
পঁচিশ ॥ 48 সংখ্যাট। খুব অদভুত। এর সঙ্গে! যোগ করে 49, 
অর্থাৎ 7-এর বর্গ। তেমনি 48-এর আদ্ধেক 24, তার 
সঙ্গে ] যোগ করলেও আরেকটা বর্গ সংখ্য। পাওয়া যাচ্চে । 
এ-র"ম অদ্ভুত সংখ্যার অবশ্য কোনো! শেষ নেই । কিন্তু 48- 
এর ঠিক পরেই কোন্‌ সংখ্যার এই গুণ আচে, বলতে 
পারো? 
ছাবিবশ || এবার একটা শুন্তস্থান পূরণের ব্যাপার । 
1] 23456 578 9310909. 1 আর 2, 2 আর 3১ 
8 আর ০-এর মধ্যে যে-ফাকগুলে। আচে, সেখানে অশ্রেফ 
যোগচিহ্ন (+) আর সেটাকে 45 ঘোরালে যা হয়, অর্ধাৎ 
গুণচিন্নু (১) বসিয়ে সমীকরণট। মিলিয়ে দাও । এটা 
যদি পারে! তালে এবার যোগচিহ্ু, বিয়োগচিহ্ন আর 
প্রথম বন্ধনী দিয়ে শৃন্তস্থান পুরণ করো । দেখো, সমী- 
করণট। যেন মেলে । 
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এক ॥ এক ভদ্রলোক খুব ক্লান্ত হয়ে রাত দশটায় ঘুমোতে গেলেন । 
পাছে বেশি ঘুমিয়ে পড়েন তার জন্তে পরের দিন এগারোটায় 
আযালার্ম দিয়ে ঘড়িট। খাটের পাশে রাখলেন । আযালার্মের 
আওয়াজে তার ঘুম ভাঙলো । ভদ্রলোক ক-ঘণ্টা 
ঘুমিয়েছেন ? 

ভুই ॥ ইন্টারন্ভিউ দিতে গ্যাচে দুই ভাই। গ্যাখা গেলো, তাদের 
বয়েন এক, 1ধ-কম পাশ করেচে একই বছরে, বাবা-মার 
নাম এক, বাড়র ঠিকান। এক। জগেস কগা হলোঃ 
আপনার |ক যমজ? হজনেহ এলা,শ, নাসার। তাহলে 
তাদের সম্পকট। কী? 

(তন অন্ধকার খবে ঢুক্পু। লোডশেডিং । জানি, ঘরের 
এধো একটা হ্যাবিকেন, একটা লন্যেত আর একটা 
মোমবাতি আচে । পকেট হাতডে দেখি দেশলাই বাক 
একট!খ শাত্র কাঠি রয়েচে । আগে কোন্টা জালবো? 

চার || কোন, কথাট। সব ম[স্টারমশাই ভূল উচ্চাগণ করেন? 

পাচ অংকে লেখো £ ন হাজার নশ নিরানববইঃ বারো হাজার 
বারোশ বারো । 

ছয় ॥ বছরের ক-টা মাসে তিরিশ দিন আচে ? 

সাত ॥ সব খেলার প্রথমে এলে ফাস্ট হয়। কোন্‌ খেলায় ফাস্ট 
হবে সবার শেষে এলে? 

আট || কাটলে একটা, না কাটলে ছুটো। জিনিলটা কী? 
নয় || 50-কে £ দিয়ে ভাগ করে 3 যোগ করলে কত হয়? 
দশ || একট! দড়ির দৈধ্য কত? 
এগারো ॥ টেলিফোনে কোন্‌ নম্বর ডায়াল করলে সর্বদাই পিপ. 
পিপ্‌ পিপ. অর্থাৎ এনগেজড টোন পাবেই? 
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বারো ।। একটা আকুয়ারিঅম-এ তেরোটা মাছ ছিল । তার চারটে 
গেলে। মরে । ক-টা রইল? 
তেরো ॥ শুষ্তস্থান পুরণ করো ঃ বাবর হুমায়ূনের বাবা, বাবর 
হুমায়ুনের বাবার__। 
চোদে] ॥॥ 10৮10" 10' গণ্ত খুডতে যদি 10 টাকা মজুরি হয়, 
5' ১5১৯5" গণ খুড়লে কত মজুরি হবে? 
পনেরো ।। তিনটে বেড়ীলের তিনটে ই দুল খেতে যদি তিন সেকেগু 
সময় লাগে, তবে একশট। বেড়ালের একশট। ইদুর খেতে 
কত সময় লাঁগচে ? 
ষোলো ॥ দেশ আচে মাটি নেই, শহর আচে মানুষ নেই, সাগর আচে 
জল নেই-ব্যাপারটা কী? 
সতেরো ॥ সেদিন একটা দোকানে অদ্ভুত প্রশ্নোত্তর শুনলুম । 
-_ একটার দাম কত? 
_- কুড় পয়সা । 
__ বাহশটা। ? 
_- চল্লিশ পয়সা । 
-_- আমি দুশ তেইশট। নোবো। কত পড়বে? 
-_ ষাট পয়সা । 
দোকানটায় কী বিক্রি হয়? 
'আঠারো ॥ যুধিচিরের উদ্দেশ্যে বকরূপী যক্ষ তথ ধর্মের অপ্রকাশিত 
প্রশ্ন ঃ ষণ্ড কখন হর্যক্ষের মাংস ভক্ষণ করে ? 
উনিশ || 25- এই সংখ্যাটি থেকে ক-বাঁর ] বিয়োগ করা 
যায়? 
কুড়ি ॥। ছুটে! ঘড়ি, একটা রোজ পাঁচ মিনিট প্লো যায়, অন্যটা 
একদম চলেই না। কোনটা ভালো সময় দেবে? 
একুশ ॥ ছুটে। মুরগী ছুদিনে ছুটে! ডিম পাঁড়লে, ছ-টা মুরগী 
ছ-দিনে ক-টা ডিম পাড়বে? 
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বাইশ।। আমার পোল্ট্রিতে ছিল সতেরোটা হস । ন-টা বাদে 


সব ক-টাই শেয়ালে নিয়ে গেলো । ক-টা হাস 
রইল? 


তেইশ।। অমাবসা। তিথি। আপাদমস্তক কালো র্যাপার মুডি 


চবিবশ || 


দিয়ে একট। লোক রাস্তা পাঁর তচ্চে। এমন সময় 
একটা কালে আযান্বীনাডার তীর বেগে তার দিকে ছুটে 
এলে। | রাস্তায় কোনো লাম্পপোস্ট নেই। গাড়ির 
হেডলাইটও নেভানো। গাড়িটা ঠিক তাকে পাশ 
কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো।। ড্রাইভার নাকি লোকটাকে 
দেখতে পেয়েছিল । কী করে দেখলে।? 

ডিলাক সিং এক মাইল ছোটে 5"1% মিনিটে, রিলাঁক 
সিং 517 মাইল ছোটে এক ঘণ্টায় । কে বেশি জোরে 
ছোটে? 


র্‌ ॥ লিলি পাখি বসে ছিল সারা ছাদ জুড়ে 


ছাবিবশ ॥| 
সাতাশ ॥। 


আটাশ ॥ 


উনতিরিশ ॥ 


ডড পাখি ফস্‌ করে চলে গেলে। উড়ে। 

কত পাখি সেই ছাদে রয়ে গেলো পড়ে ? 

একটা সিংহ বনের মধ্যে কতদূর ঢুকতে পারে? 

হাতের বুড়ো আঙ্ল আর কড়ে আঙ্লের মধ্যে 
কতখানি তফাৎ? 

যদ্দিন বেকার ছিলুম, ছিলুম । এখন এক সঙ্গে ছুটো 
চাকরি পেয়েচি। একটার মাইনে বছরে 1000 টাকা, 
বছরের শেষে 200 টাক। ইনক্রিমেন্ট । অন্যটার মাইনে 
ছ মাসে 500 টাকা, আর ছ মাস অন্তর 50 টাকা 
ইনক্রিমেণ্ট 1 কোনটা নি, বলো তো? 

গজু বাড়ির দরজায় দাড়িয়ে এক মনে গুনচে তাদের 
গলি দিয়ে কত লোক যায়। ভজুগ তাই করচে, 
রাস্তায় পায়চারি করতে করতে । কে বেশি লোক 
গুনবে ? 
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তিরিশ ।। রাস্ায় প্যাচপাাচে কাদা । তুলসী ছুপা এগোয় তো 
তিন পা গেছোয়। ও এখন ইস্কুলে পৌগুবে কী করে ? 
একতিরিশ ॥। চায়ের দোকানে তিন ভদ্রলোক বসে তিনটি ডবল হাফ 
চাঁয়ের অগ্ভার দিলেন । ভিনজণকেই চিনি! একজন 
ধিবাহিত, একজন বিপত্বীক, আরেকজন থিয়েই করেন 
নি। চা এলো। প্রথম ভদ্রলোক দেখি ঘড়ির কাট! 
ম।ফিক (০10৩1156), দ্বিতীয়জন তার উল্টে৷ কায়দায় 
( 01161-01901৬15০ ) আর তৃতীয়জন এলোমেলো 
ভন কাপের মাধো চাঁমচ নাঁড়ছেন। কেন? 
বন্তিরিশ ।| একটা হাসের সামনে ছুটে। হস, ছুটে হাসের পেছনে 
একট! হাঁস, আর মধ্যেখানে একটা_-কমপক্ষে ক-টা 
হস থাকলে এটা হতে পাকে! 
তেত্তিরিশ || টনণলে সাধারণত সব জিনিস হয় বাড়ে, নয় যেমন ছিল 
তেশশি থাকে । টানলে ছোটে। হয় কোন জিনিস? 
চেৌঁতিরিশ ॥ চ)-এর কাপের হাতল কোন দিকে থাকে? 
পয়তিরিশ || হ|ইপো-বোটানিক্যাল গানে চড়ইভাতি! দুটো 
এক চেহারার কাপে সমান পরিমাণ জল রয়েচে। 
একটায় তাপ & সেন্টিগ্রেড, অন্থটায় 4 ফারেনহাইট । 
একই সঙ্গে একই ওজনের দ্বটে। ডিম একই উচ্চতা থেকে 
হুট! কাপেই ফ্যাল হলো । কোন্‌ কাপের ডিমট। 
আগে তলায় পড়বে ? 
ছত্তিরিশ || ইংরিজিতে মোট পাঁচটা স্বরবর্ণ £ ৪১ ০১1, ০, &. এদের 
কেউ-নাকেউ না-থাকলে কোনে শব্দ উচ্চারণ করাই 
শক্ত। একই শব্দে এদের দু-তিনজনও হাজির থাকেন । 
এমন পাঁচটা শব্ধ বলতে পারো যাতে এরা পাঁচজনেই 
একবার করে উপস্থিত আছেন? 
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সাইতিরিশ।। কাটলে সাধারণত সব জিনিসই আকারে ছোটো 
হয়ে যায়, কিন্তু সংখ্যায় বাড়ে । কাটলে আকারে 
বাড়ে কিন্তু সংখ্যায় কমে না কোন্‌ জিনিস ? 

আটতিরিশ || কলকাতার কোন, রাস্তায় 120 নম্বর বাস চলে? 

ভনচল্লিশ ॥ একটা গোল টিনে 50টা দিগারেট ধরে । এখন টিনের 
ব্যাসট। যদি বাড়িয়ে দুগ্তণ করা হয়, কত সিগারেট 
ধরবে? 


ধাধাত্র বই খতম 


উত্তর 


1. নিমের খেলা 
কাঠি সরিয়ে সরিয়ে প্রতিপক্ষকে এই অবস্থায় ফেলতে পারলে 
জিৎ নিশ্চিত | 
এক ॥ যদি একটা সারি লোপাট হয়ে গিয়ে মাত্র ছুটো সারি 
পড়ে থাকে, আর ছ সারিতেই সমান সংখ্যার (575, 
44, 3-3, 2-2, 1-1) কাঠি থাকে। 
ছুই।| যদি তিন সারিতে কাঠির অবস্থা এই র"ম হয় £ 2১4, 6 : 
1) 4,531, 2,331) 11. 
যে-খেলোয়াড় এই অবস্থায় খেলাটাকে নিয়ে আসতে পারবে, 
তারই জিৎ। ছুজনেই যদি এই কৌশল জানে তবে যে প্রথম 
টানবে সেই জিতবে । 
প্রথম খেলোয়াড় প্রথম দফায় কোন্‌ সারি থেকে ক-্টা কাঠি 
টানবে? যে-কোনো সারি থেকে 1টা। তারপর তো কী করতে 


হবে বলাই হয়েচে। 
অধ্যাপক বুটন খেলাটার “নিরাপদ” বা “বিপজ্জনক” অবস্থা! 


বোঝানোর জন্তে ছুই-ওয়ারি চিহ্ (13117715 11096986101) ) ব্যবহার 


করেছিলেন । 
আমরা সাধারণত দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা লিখি । এর ভিত্তি 


হলো 10. 1234 মানে 1১10090912১ 10909+3১৯10174%1. 
অর্থাৎ] ৮ 105+2১102+ 3১105 +4১10০. 4 আছে এককের 
ঘরে, ৩ দশকের ঘরে, 2 শতকের ঘরে আর 1] সহঅ্রকের ঘরে । 

এখন যদি 10-এর বদলে অন্য কোনো সংখ্যার ভিত্তি ধরি? 
ধরলুম 2. এই নিয়মে 1234 মানে হবে 1১25০ +0১৮2০+০0৯% 
291 1১627-71১264+0%25 47125 +09৮%2+0৯%294+1 
৮2; +09১ 2০১ সংক্ষেপে 10011010010. 


উত্তর 8] 


তাহলে চলতি নিয়মের ], 2, 3, 4 ইত্যাদিকে ছুই-ওয়ারি নিয়মে 
লিখলে 
ৃ 


ই, 
৩ 


(দশমিক নিয়মে যেমন চিহ্ন দশটা 
0.1 2.3. -45 1678 ও, 
ছুই-ওয়ারিতে মাত্র ছুটো। £ 0১1) 


৯১০৯ 1 শি ৬৩০ 0 
1 ১ ১৩ ত ৩ 
রিনি রিনিরিলা ২ 
উদর 


3১ 5, -কে দুই-ওয়ারি লিখে যোগ করা যাক £ 
011. 
101 
11 
223 
ঘরগুলোর প্রত্যেক ক-টার যৌগফল শুন্য বা জোড় সংখ্যা হলে 
অবস্থ। “নিরাপদ”, না-হলে “বিপজ্জনক”। খেলার শুরুতেই ভা হয়ে 
রয়েচে। 
2. ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি 

ক। রাজপুত্র সামনের ঘাসে আগুন লাগিয়ে দেবে। পেছনের 
আগুন এসে সেখানেই থেমে যাবে । 

ব।। 17ট1 ঘোড়ার সঙ্গে গোপাল তার ঘোড়াটাও জুড়লে। ৷ 
তাহলে 18-এর ঠ হলো 9, হু হলো 6, ₹ হলো 2. 
9-7-০6+7+2- 17. 

গ।। সন্াসী ছজনেরই কানে-কানে বলে দিলেন £ ঘোঁড়া ছুটো। 
পাণ্টে নাও। তুমি ওর ঘোড়ায় চডো, ও তোমার 
ঘোড়ায় চড্ক। 

3. জালিয়াতির জ্বাল 
ভদ্দরলোক () তো লাভ করলেন মাত্তর একশ টাকা। 39 
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টাকাব শাড়ি আর সাতটা কডকড়ে দশ টাকার নোট । সাবিত্রী 
বন্ত্রালয় এ একশ টাকাই ঠকলো। 
4. বইএর পোকা 
49092 পাতা! 
5. নামান 
বন্ধুটি বদি পুরুষজাতীয় হন (স্কটিশ কলেজে পড়লে তা না- 
হওয়ার কোনো কারণ নেই) তলে বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়ে 
ছেলের নাম হয়েচে সেটা বোঝা কি খুব শক্ত ? 
6. ছেলের হাতের মোয়া 
গজেনকাকু যে দশ পয়সা বলাইকে (বা কাঁদাইকে) দিয়েছিলেন, 
তাই দিয়ে সে কানাই-এর (বা বলাই-এর ) কাছ থেকে একটা মোয়। 
কিনেচে। এবার কানাই (বা বঙ্গাই ) সেই পয়সা দিয়ে ভাই-এর 
কাছ থেকে একটা মোয়া! কিনলো । এই করেই একটা দশ পয়সার 
বদলে ছু হাড়ি মোয়া বিক্রি হয়ে গ্যাচে। 
7. কয়েঘীর কেরামতি 
সম্ভাবনাগুলে। বিচার করে ছ্যাখা যাক। 

প্রথম কয়েদী দেখতে পাবে লাল-লাল, কালো-কালো, লাল- 
কালো, কালো-লাল টুপি । এখন, কালো টুপি মাত্র ছটোই আচে। 
কালো-কালো দেখতে পেলে সে বলতে পারতো তার মাথার টুপি 
লাল রঙের। কিন্তু সে নিশ্চয়ই কালো-কালে। দেখেনি, তাই বলতে 
পারলো না। দ্বিতীয় কয়েদী একটাই টৃপি দেখতে পাচ্চে। সেটা 
হয় লাল, নয় কালো । এর মধ্যে কালো দেখলে তবে সে বলতে 
পারে তার মাথায় কোন্‌ রঙের টুপি আচে । তৃতীয় কয়েদী বুঝলো, 
প্রথম কয়েদী কালো-কালো গ্যাখে নি, দ্বিতীয় কয়েদীও কালো! 
দ্যাখে নি, সুতরাং তার টুপির রং নিশ্চয়ই লাল। 
৪. সত্যাসত্য 
ছেলেটা! সত্যিবাদী বা মিথ্যেবাদী যাই হোক না কেন, প্রশ্বের 


উত্তর ৪3 


উত্তরে সে সর্বদাই যা" বলবে । সত্যবাদী হলে সত্তা করে বলবে 
'হ্য।' মিথ্যেবাদী হলে মিথ্যে করে বলবে হ্যা । কাজেই গাইড 
সত্যিবাদী; তাঁর পরের কথা “কিন্ত স্তার ছেলেটা মিথ্যেবাদী”ও 
তাহলে সত্যি। ছেলেটিই তার মানে মিথোলাদী ' 

9. শহীদ মল্কা 

ক্যালকুলান না-করেই উত্তরট। বলা যায়। দ্ুর্ঘটন? খটেচে 12 
মিনিট পরে । এই 12 মিনিটই মাছিট। উড়েছিল। তার মানে সে 
উড়েচে 60 মাইল পথ (ঘণ্টায় 300 মইল বেগে উডলে 12 মিনিটে 
যতখানি যায় )। 

109. ছোটে! কিন্ত বড়ে। সমস্তা 

এই ভাবে সাজানো যায় £ 





ৃ ৃ ৩ 9 ৰ 
1 এ. এ [০১ 
টক 1] 4 
বিনা রা ররর রাতে রত 
হাজিরার জা 
1 টি নিয়া তেজ ররর 
ও ৰ 3 নী ৃ 1 | 
11. তুরুপের রং 
তুরুপের রং হরতন। 
রুইতন ও 
চিডিতনের 
সম্পর্ক এই হরতন দিয়ে 


হতে পারে £ হতে পারে, 

রু চি ই হা রু চি 

.].6 2.4] 7 হরতনের দুটো তাস। তাই 
হরতনই তুরুপের রং। 
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রু চি ই হল রু চি 

3.2 5 33 2) বাতিল, কারণ দছু-রঙের 
2. ১ 442 ৩3 | তাসের সংখ্যা একহয়েযাচ্চে। 
1] 4 3.5. 1].4 -বাতিল, কারণ তুরুপের তাস 


ছুটোর বেশি হয়ে যাচ্চে । 
12. গয়লার কেরামতি 
বালতি তিনটেকে লেখা বাক 8, 5, 3, তাহলে 
্‌ ৪-এ 5-এ 3-এ 
থাকবে থাকবে থাকবে 


৪ থেকে 5এঢাললে 3 5 0 
০ ১: 3 2 3 
3» 8৪-এ » € 2) 0) 
5 5 3-এ » 6 0 2 
৪ 5» 29-এ+» ] 2 2 
5 9 ২-এ ১৪ 4 3 

আরে! অনেক কৌশলে ঢালা যায় । 

13. ভাই-ভাই 


যে-কোঁনে। জে(ড়কে ভাই-ভাই ধরে, বাকি চারজনের মোট বইএর 
তুগুণের সঙ্গে যোগ করলে, সেই সংখ্যা দ্রিয়ে 100,000 (1000 টাকা- 
100,000 পয়সা) বিভাজ্য কিনা দেখতে হবে । যদি হয়, তবে 
সেই জোড়ই ভাই ভাই। 


ভাইর! কিনলো বাকিরা কিনলো গুণ মোট 
1472-3 18 36 39 
171+3254ু 17 34 38 


114 7 ._ 
চা (5 16 32 37 


উত্তর 35 


17175 

এ 

215 1 ০ 14 28 35 
3+4 1 

24 

বি | ৪8. 13 20... 34 
3+৪ 

215 (-, 12 24 3 
4+6-10 ]] 22 32 
5+6-]] 10 20 3] 


32-ই হচ্চে সেই সংখ্যা । তাহলে এনং আর 6নং অর্থ(ৎ সআাট 
অ।র শিশেবাবু জাতুতো-খুড়তুতো ভাই । 
14. ঝিঝিপোকার কানা 
পাঁচজন খেলেছে, তার মধ্যে দুজন একই রান করেচে । তবে তাদের 
ছ্জনেই সবচেয়ে বেশি রান করেচে বলা যাচ্চে না, কারণ যে-সাতট। 
জোড়ের রান-সংখ্য। দেয়া হয়েচে তার মধ্যে 115-ই হচ্চে সবচেয়ে 
বেশি, আর সেটি বিজোড়। এখন পাঁচজনের মধ্যে যে-কোনে। 
ছুজনের ( ধর] যাক তিন নম্বর আর চাঁর নম্বর খেলোয়াড় ) এক রান 
ধরলে তাদের কথ পাঁচবার আর বাকি তিনজনের কথা তিনবার 
করে থাকবে । সাতট1 জোড়ের রানের যোগফল তিন দিয়ে বিভাজ্য 
নয়। কাজেই যারা একই রান করেচে তাদের রানের যোগফলও 
3 দ্রিয়ে বিভাজ্য হবে না। বিজোড়গুলো ইতিমধ্যেই বাদ চলে 
গ্যাচে, জোড়দের মধ্যে পড়ে থাকে 110 আর 112. তাহলে যারা 
একই রান করেচে তাদের রান 55 অথবা 56. এবার সহজ হিসেবে 
বেরিয়ে এলো, যে-ওপনার ক্যাচ তুলে আউট হয়েছেন, তিনিই সব 
চেয়ে বেশি রান করেছেন, 59. 
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15. বাঘ! দাবাড়ের কাণ্ড 
যমজের দিক দিয়ে সেরা ও গছ। খেলোয়াড়ের সম্ভাবনা হতে 
পারে £ 


বাবা ছেলে 
বোন মেয়ে 
ছেলে বাবা 
নেয়ে €বান 


বয়েসের দিক দিয়ে চিমেব করলে প্রথম তিনটেই বাতিল । 
স্থতরাং মেয়েই সেরা খেলোয়াড় । 


16. ঢুধেজলে 

জলের পাত্রে ছুধের পরিমাণ আর ছুধের পত্রে অলের পারমষাণ 
সমান। নিজেই পরীক্ষা করে গ্ভাখো । এক সারতে তেরোটা কালো 
তাস, আরেক সারিতে “তারোটা লাল তাস সাজাও। ওপরের 
সারি থেকে য-টা হচ্ছে তাস তুলে নিচের সারিতে রাখো, আবার 
নিচের সারি থেকে লাল-কালো মিশিয়ে সেই সংখ্যক তাসই ওপরের 
সারিতে নিয়ে যাও । দ্যাখো, ছু সারিতে তাসের সংখ্যা সনান হয় 
কিনা । 

17. প্রচ্ছন্ন পাটাগণিত 


470 
956 248 
868 248 
379 চি: 
১১৯৮৮, ০1504 
20976 (আরো অন্ত উত্তরও সম্ভব) 
18. বন্দী পতঙ্গ 


বন্ধ বোতলের ওজন কিছুটা বেড়ে যাবে । যেটুকু বাড়বে তা 
হবে মাছির আপাত ভরের সমান। 
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19. ঘনরাম দাসের দ্বিনপঞ্জি থেকে 
মাঁয়াপুরীর বয়েস & আর মহাকালের বয়েস % ধরলে, ১৯28. 
তাহলে মু- 1 (271) অর্থাৎ ফু অযৃত বছর, আর 5 
1] অযুত বছর । এখন তাহলে শহরটার বয়েস হবে 55475 বছর 
৪ মাস। 
20. আপত্তিকর চিঠিচাপাঁটি 
প্রতি চরণের প্রথম ছুটি অক্ষর ওপর থেকে নিচে পড়লে ঃ 
আপনারা এত বোকা । 

বাদক থেকে প্রতি চরণ পপর থেকে নিটেঃ আর ডান |দক 
থেকে, নিচ থেকে ওপরে পডলে £ ধ।ধা কবে ব্ন্ধ হবে। 

1-সংখ্াযক চরণের 2-সংখাক অক্ষর, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রথম, 
দ্বিত।য় চরণের দ্বঙায়১*হত্যাদি পড়ে চললে £ ধাধা সম্প।দকের 
মু, চাই । শেষ চরণের গুপ্তনাম £ সমর ধাড়া। 
21. বাটপাড়িয়। হত্যারহস্ত 

1. ইন্কা-রা পেরুর অধিবাসী ছিল, মেক্সিকোর অধিবাসীদের 
নাম আজটঢেক। 

2. কিপু হলো সুতোর ফাস, কাগজের সঙ্গে তার “কানো। 
সম্পর্ক নেই। 

3. ছু নঘ্ধর মুশকিলের পর চার নম্বর এসে গ্যাচে। 

4. কিপুপড়ানৌর জন্কে কিউবার কনন্ত্যলেটে যাওয়া অর্থহীন । 

5. বাটপাড়িয়াকে বাপারিয়া বলা হয়েছে । 

6. 227187-এর সংখ্যামুল 9 (27+2+7717+87 422? 
27+7-9)১ 4 নয়। 

7. টিকেকাঁশি নিজেই বলেছেন, আরশোলাট। ম।টির, সুতরাং 
টিকটিকিতে খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। 

8. প্রথমে বল। হয়েচে বাটপাড়িয়া গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, টিকে- 


কাশি বলছেন চাকরটি বুকে ছুরি মেরেচে। 
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9. টিকেক।শি চারজনের কথা বলেছেন, অথচ বাঁকি ছুজন 
সম্পর্কে তার প্রশ্ন । 

10. একবার ইনকাম ট্যাক্স অফিসার আরেকবার ইন্স্পেক্টির 
বল! হয়েছে । 

11. পুলিশ কমিশনারের নাম একবার মিস্টার দাশগুপ্ত আরেক- 
বার সেনগুপ্ত বলা হয়েছে । 

12. দৌলতবাবুকে গৌরববাবু বল! হয়েছে । 

13. দৌলতবাবুকে প্রথমে নিরক্ষর বলা হয়েচে, তারপব তিনিই 
22718 লিখছেন । 
22. ঘাচুবর্গ ও বিষাদ্রবর্গ 
চঘরের যাছববর্গের যোগফল হবে 65, ছ ঘরের 111. সাধারণ 
সূত্র হল ই যেখানে 7 মানে একটা সারিতে যতগুলে। ঘর 
আচে তার সংখ্যা। 

যে-কোনো তিনটি ৪, 0, ০, সংখা। দিয়ে তিন ঘরের যাছুবর্গ 
সাজানোর সাধারণ সুত্র £ 
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2 থেকে 10 অবধি সংখ্য। নিয়ে যাছবর্গ সাজাতে হলে ৪ হবে 
এদের মধ্যের সংখ্যা, অর্থাৎ 6. যে-কোনো ক্ষেত্রেই ৮ ও ০ হবে 
1 ও 2. ভাহলে যাত্ববর্গটা হবে £ 


5. 41 9 
2016 2 
3] 8 | ? 
5 থেকে !3 দিয়ে করলে হবে 2 


| ৪ 7 | 12 


13 | 915 


সি) পে সপ ্পসপর 


6) 11116 


একটি বিষাত্বর্গের নমুনা : 
2| ও. 41 


5| 11 7 


916. ৪8 


1131৬] 1130 কম্পিউটরে 2 আর 1-কে যথাস্থানে রেখে 365টি 
বিষাদবর্গ পাওয়। গ্যাচে। পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারো, 
বিযাছবর্গ তাহলে কত রকমের হতে পারে। 

25. পায়ে ধরে সাধ": 
বরগক্ষেত্রটার বানু এ ধরলে 4৯ ব্রিভূজটার ক্ষেত্রফল দ্রাড়াবে 


টি হুগুণ করলে £, একে £ দিয়ে ভাগ করে বর্গ করলে ৮-এর 


হিসেবে /2-এর মান পাওয়া যায় । ঠিক এই ভাবে %-এর হিসেবে 
ধাধা _-৭ 
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£2-এর মানও পাওয়া যাবে । তাহলে 7+4+22-535 হলে 475 
202 4+37-0 





ভাহলে £2 ল 104 ২/63- 17937254 বর্গমিটার । তাহলে 
যে জমিতে গুপ্তধন আচে তার ক্ষেত্রফল তা-ই হবে। তার মানে 
জমিটির দৈর্ঘ্য 412 থেকে 424 মিটারের মধ্যে 


মৃত্যুঞ্জয় এই হিসেব করেই গ্রামের সেই জমিট। বেছে নিলে! যার 
দৈর্ঘ্য 412 থেকে 424 মিটারের মধ্যে । 


-এর মান খণাত্মক ধরলে সে-জমির ক্ষেত্রফল দাড়াবে 2062746 
বর্গমিটার । মৃত্যুপ্জয় আর ওদিকে নজর দেয় নি, কারণ গুপ্তধন 
তাহলে জমির বাইরে পু'ততে হয়। 

24. দস্ভরমতে দরদস্তর 
ঞ টাকায় শ হলে 30 টাকায় 


1 টাকা কমলে 30 টাকায় 


3596 টা ডিম পাওয়া ঘায়। শ-এ 


3০০০ 7 টা ডিম পাওয়া যাবে। 
তাহলে 3000(৮-5-8)- 5, কাজেই ডিমের শ 2 টাকা। 


25. খল্লট আযাভিনিউ-এর ডাকপিয়ন 


12 নম্বর বাড়ির সামনে দাড়ালে পিয়ন 2+4+6+8+10- 144 
+16 এই অভেদটি পাচ্চে। অর্থাৎ বাদিকে 2 , 4৮-% আর 
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ডানদিকে 2 (+2:)৮- 2 (71) এই ছএর যোগফল সমান 
হচ্চে (2142) নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়ালে । তাহলে 
72411-21000-1) +0:-1)(0572) 
-3+5-265540 79052. 





বা 
৮-3, 15 এবং 85 ধরলে % (3-2] পি +4015-1) ফে2) 
পূর্ণবর্গ হয়। তাহলে হবে 5, 34, 203, সুতরাং (2+2) 
নম্বর বাড়ি হবে 12, 70 আর তার পরেই 408. তার মানে 
2+4+6+---+406-410-+4121---17+5276. অর্থাৎ বাঁ ফুট- 


পাথে মোট 288ট। বাড়ি ছিল। 
বিজোড়ের বেলায় £ (2:41) নম্বর বাড়ির সামনে দীড়িয়ে 


যদি ডানদিকের [সংখ্যক বাড়ির সঙ্গে 1+3+5+-1-7207-1]17এর 
যোগফল সমান হয়, তাহলে 2 -2]1- ঘ্ (15072 )750, অর্থাৎ 15 
107 % 21572]. 2 +2 পর্ণবর্গ হবে শর মান 158 বা 49 
হলে। সুতরাং প্রিয়ন যদি 7, 4] আর 239 নম্বর বাড়ির সামনে 
দাড়ান, তবে বা হাঁত-ডান হাতের যোগ মেলাতে পারবেন । 

26. চঃসাহসিক ভ্রমণকাহিনী 

ছুটে। প্রশ্নের মধ্যে সময় লেগেছে 1 ঘন্টা, আর পথ 1300 গজ। 
তাহলে পুরো পথটা তার ছুগুণ, মানে 2600 গজ । 

27. জন্মদিনের কেক 

চারটে সোজ্ান্জি কোপে একটা গোল কেককে এগারোটা টুকরো 


2 2 
করা যাবে। %-সংখ্যক কোপে %-2%-4টি টুকরো পাওয়া যাবে। 
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28. হবুচন্দ্র রাজার গোলটেবিল 
হবুচন্দ্র রাজার হাতে %-সংখ্যক প্রস্তাব আর বৈঠকীদের সংখ্যা 9 
হলে সবচেষে কম প্রস্তাবকের প্রস্তাবসংখ্য1ঞ%-%+1 হবে । কাজেই 
প্রস্তাব চালাচালিতে সবচেয়ে আগে এর কাজ ফুরোবে। ইনি শেষ 
বারের মতো। রাজার হাতে তুলে দেবেন) (£-%+1) গুলে। প্রস্তাব । 
রাজার হাতে পড়ে ছিল £-(৮-7+1)-%-1 টা প্রস্তাব। 
তাহলে রাজার হাতে মোট প্রস্তাব ছিল 9--17+7 (2-9+1) 
গুলো । গবুচন্দ্র মন্ত্রীর হাতে 9-2টা। প্রস্তাব থাকবে । তাহলে, 
97110 (-2+1) ৮4 (972). অর্থাৎ 2 -2--৮+). 
যেহেতু প্রস্তাব এবং বৈঠকীদের সংখ্যা ভগ্নাংশ হতে পারে না, 
তাই 9-7 হবেই। অতএব £-৪8. কাজেই মোট প্রস্তাব ৪+ 
+6+5+47+93+2-35 টা। 


29. বিভাজ্যত। 
873873 কেন? এখানেও চাবিকাঠি হলো 1001. কারণ 7৯]] 
১৫13-5100]. আর তিন অংকের কোনো সংখ্যাকে 1001 দিয়ে 
গুণ করা মানে সংখাটিকে একবার লিখে আবার লেখা : 873% 
1001 - 873, 873. তেমনি 567343 এই সংখ্যাটি 7 দিয়ে বিভাজ্য 
কিনা বুঝতে হলে 567507 থেকে সংখ্যাটি বিয়োগ কারো । বিযোগফল 
7 দিয়ে বিভাজ্য, সুতরাং 567343-3 7 দিয়ে বিভাজা হবে। 1] 
আর 13র বেলাতেও এ-নিয়ম খাটবে। 

না-লিখলেও বোঝা যাচ্ছিল, এখানেও একটা নিয়ম খাঁটাঁতে 
হবে। নিয়মট। হলে! £ ছুটি সংখ্যা যদি কোনে সংখ্য। দিয়ে বিভাজ্য 
হয় তবে তাদের যোগফল বা বিয়োগফলও সেই সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য 
হবে। সংখ্যাটি ৪০০৭০ হলে ব্যাপারটা হলে 100008+1000 
+100০+1004+6. ৪-_৮০+০-৫+০১ 1] দিয়ে বিভাজ্য হোক 
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আর না হোক, এদের বিয়োগফল অর্থাৎ 9999৪410001 
1990 +110, 11 দিয়ে বিভাজ্য হবেই । আর যদি ৪-07+০ 
-_৫+6, 1] দিয়ে বিভাজ্য হয় তবে নুত্রটি কাজে লাগালে 9০০ 
অর্থাৎ 100008+10900৮5-+1000+103+6-৩ 1] দিয়ে বিভাজ্য । 
111111111000 সংখ্যাটি 72 দিয়ে বিভাজ্য । 


30. উড্ভনচণ্ডীতল। হাউসিং এস্টেট 

ত্রিকোণ ছটোর ছোটে বানুট।! হবে এক মাইলের এছ ভাগ, তাহলে 
রাস্তাটা হবে সেই ভ্রিতুজের সবচেয়ে বডে৷ বানুটা। সেটা হবে 
পৌনে এক মাইলের 43 ভাগ । তাহলে ধ্াড়ালে 1430 গজ । 


31. বাঁজার করার হাজার ঠ্যাল। 

একটা কমলানেবুর দান সু আনা $ পাই (-12%+5 পাই ) 
হালে একট। আপেলের দাম হবে 9 আনা » পাই (অর্থাৎ 1254 
পাই )। কমলালেবুর সংখ্যা 1090909+1090+1090+0 হলে 
আপেলের সংখ্যা হবে 109099410০4. 

তাহলে (10002710004 10044 00 12য7+)- (125 42) 
(100+10০4+ণ0)1 একে লেখা যায় 10009012+৮)-1] 
(স--%) (100-+10০+). বাঁদিকের গুণফলের শেষের তিনটে 
সংখ্য! শূন্য, কাজেই ০-৫-0, আর 9 কখনোই শুন্য নয়। 

তার মানে 109 (012%-9)- 1100 _ ঈ) 

%-এর থেকে » ছোটো, 12%1+5-এর একটা উৎপাদক 11; 
তাহলে আর ৮-এর মান হতে পারে 2 (১ 10), (2, 9), (৩, ৪), 
(4), 5, 6). 

থেকে স্»বিয়োগ করলে নব সময় বিজোড় হচ্চে, কাজেই 
০-এর মান হবে জোড় আর %- ফু হবে 5. তাহলে 3, 5৪, 
তাহলে ০_ ৪৪, কাজেই ৪- 1) ০-৪, 
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স্থতরাং কমলা নেবুর সংখ্য! 18090 আর একটা কমলানেবুর দা 
3 আন! ৪ পাই। 


32. টোপোলজি 
আর্ধাব্তর ক্ষেত্রে ও 

সিমল। ১» দিল্লী ১ শ্রীনগর ১৯ দ্বারক1 ১ দিল্লী ১ বারাণসী 
- কলকাত। ৮ আগ্রা ৯৮ দিল্লী ৯ কলকাতা । কলকাতা থেকেও 
যাত্রা শুরু করে সিমলায় শেষ করতে পারো । (আরো অন্তভাবেও 
করা যায়।) | 
দাক্ষিণত্যের ক্ষেত্রে পারা যাবে না। 


33. পৃথিবীর স্ুত্রবলয় 


ব্যবধান হবে রি ইঞ্চি (1 গজ-3 ফু-36 ইঞ্চি)। ব-এর মান 
3-14 ধরলে ী দাড়ায় 5 ইঞ্চি (প্রায় )! 

34. নোন্তার বুদ্ধি 

একট ইটের ওজন সর ধরলে যুল (3 £+8)-$ কে.জি। তাহলে 
18টা ইটের ওজন 27 কে.জি, নি ৪টার ওজন 12 কে.জি। 
সুতরাং নোস্তার ওজন %27১12 কে.জি-18 কে-জি। 

35. হুষযবরল-র বিচারসভা 

খরগোশ 5 পা গেলে আসামীর থেকে তার নিজের পায়ের 
মাপে 5-%৪-$ পা দূরত্ব কমিয়ে ফ্যালে। কাজেই 27 পা দুরত্ব 
কমাতে তাকে 75 পা ছুটতে হবে। সুতরাং খরগোশ সত্যি বলচে 
-_- এট অসম্ভব কিছু নয়। 

36. স্বল্পতম দুরত্ব 

সবচেয়ে সোজা পথ হলো আলোর পথে চলা। 4 থেকে 
নদীর দূরত্বস্চক রেখাটা 3 গজ বাড়িয়ে দিলে যে-বিন্দুটা (0) 
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পাওয়৷ যায়, তার সঙ্গে 9 যোগ করলে নদীর রেখা (£9)-এর ০ 


€ 8৮ ০৮০ জত আত জা পপ পি সত পীওটি ও পিতা পি 
চা 
গু 


শ্স 
শগ 
শা 
শা 
পর 
তগি্.-- 
এ 
পা 
এট 






বিন্দুতে ছেদ করবে । এ ০ বিন্দু থেকে জল তুলে ছুটলেই স্বল্পতম 
দুরত্ব যাওয়া যায়। দূরত্ব হবে £ %95+42- %81+16- *97 গজ 
--932 গজ । 

37. পাঁচে বহুতল ছয়ে গ্রহ 

ছবিতে যেমন দ্যাখানেো আছে সেইভাবে কাগজটা! সোজান্ুজি 
ছুটে] সমান ভাবে ভাগ করো! । তারপর 7) কোণকে ভাজ করে 
4৯ [র ওপর ফ্যালো। এবার 10730 ত্রিভুজটা কেটে বার করে 
নাও। এই ত্রিভূজটাকে এবার চারটে সমবাহু ত্রিতৃুজে ভাগ করে, 
মধ্যের ত্রিভুজট। ভিৎ করে অন্য তিনটি ত্রিভুজের শীর্ষ গুলো এক করে 
জুড়ে দাও_ সুন্দর পিরামিড পেয়ে যাবে। 





কাগজের ফালিটাতে কমপক্ষে সাতট বর্গক্ষেত্রে ভাগ করতে 
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হবে । তারপর ছবিতে যেমন দ্যাখানে! আচে তেমনি ভাবে কাগজটা 
ভণজ করে চলো- দিব্যি লুডোর ছক্কা তৈরি হবে। শেষটা আঠা! 
বা সেলোটেপ দিয়ে জুড়ে নিও। 





প্রথম পাঁচট। চাল 15120 রকমে দেয়! যায়, কারণ ন-টা ঘরের মধ্যে 
যেকোন পাঁচট। ঘরে মোট ০9১৮৪১৮7১৫6১৫5-15120 রকমে 
চাল দেয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

প্রথম যে দাগ মারবে তারই জেতার সম্ভাবনা! বেশি। স্থৃত্রটা £ 


8) 1] 
(2৮, [) মাত্রার সংখ্যা, ॥ যে-কোনো দিকের ঘরের সংখ্যা । 


39. বাসাব্ল 
এই কায়দায় সরাও : 3-6-5-3-1-7-4-37-5 
6-1-5--3-4-5-1-6--3, 
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40. একটি খুচরো সমস্য। 
বদিক থেকে পাঁচটা মুদ্রার নম্বর দেয়া যাক £ 1, 2, 3, 4, 5. এবার 
জোড়ায়-জোড়ায় সরাও। 475, 1, 2, 33 23, পু) 5) 1 245,2 
3, 0-0, 1 (0 দিয়ে ফাক বোঝানো হচ্চে ) ১4১ 0-0, 3, 52154, 
2-1, 3, 5. কমপক্ষে পাঁচ চাল লাগবেই। 

মুদ্রার সংখ্যা যদি ছুটে করে বাঁড়িয়ে চলা হয়, তবে সাধারণ 


্ৃত্রাট হবে : ০154) 1 হলো চালের সংখ্যা, আর £ 
জোড়ের সংখ্যা । 


&1. ঘড়ি ভাগ 





রোমান অংকে লেখা নাহলে আর কোনোভাবে এই চার ভাগ করা 
যায় না। 


42. গ্ভাখার ভুল 
দেখতে না পেলে উত্তর দিয়ে কী হবে? 
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43. রাজার খেলা ঘাব৷ 





না 





পিসি 


আরো অন্য ভাবেও মন্ত্রা বসানে সম্ভব । 


44. টোৌপোলজির খেলা 


দাগবরাবর ক।টলে দ্বিতীয়টা! থেকে একটা, আর তৃতীয়টা থেকে 


দুটো বাংলার চার অর্থাৎ ভারত-আরবি ৪ পাবে। 


৫ 
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45. তাসের দেশ 

বাঁকি তাস হলোঃ চিড়িতনের ছয়, হরতন ও ইস্কাঁপনের সাত, 
হরতন, ইস্কাপন ও চিডিতনের আট। 

46. বর্পীপ্তের সস্তা 

বদিকের সারির ওপরের বিন্দুটি থেকে ভীরচিহ্ন ধবে পেন্সিল 
চালিয়ে যাও, দেখবে ন-টা বিন্দুই জোড়া হয়ে গ্যাচে। প্রথম রেখাঢুটি 


বাড়িয়ে না-দিলে অবশ্ঠ কিছুতেই ন-্টা বিন্দু ফরমীসমতো৷ জোড়া 
যাবে না। 


47. ঘরে বাইরে 

ছুটো। গেলাসের জোড়ের মুখে যে-ফাকটুকু আচে, সেখানে জোরসে 
একটা ফু" দাও। ব্যস, পিস্টনের কাজ হবে, ভেতরের গেলাসটা 
বেরিয়ে আসবে । 

48. হাতিগলা! ফাক 

কাগজটা ছু ভাজ করে ওপরে ও নিচে ( শেষ প্রান্তটুকু বাঁদ দিয়ে) 
যে-ভাবে দাগ দেয় আচে তেমনি লম্বালম্বি কেটে ফ্যালো। এবার 
€--৯ দাগ মার! অংশটাঁও সোজা ন্ুজি কেটে দাও। এবার ভাজটা 
খুলে ছাখে! হাতিগলা ফাক পাও কিনা । 


ব 
্ 
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49. লীলাময়বাবুর লীলাখেলা 

24 (41 47517 4%3%2% 11 

[১৫৬-_ন৬ড 

117-117 

50. ভুতুড়ে গেঁট 

ছবিতে যেমন গ্যাখানো আচে সেইভাবে রুমালটা ধরো । এবার হাত 
দুটো কনুই থেকে সোজ। করার চেষ্টা করো । দেখবে একটা গেঁট 
পড়ে গ্যাচে। 





51. সাংখ্যদর্শন 
হুটোর যোগফলই এক হবে। 


ছুটো 4 দিয়ে 64 লেখার সহজ উপায় ///4এ! আরেকটা উপায় 
হলো! 411১4 411. ছি-ফ্যাকটরিয়াল চিহ্লটি কিছুট। উদ্ভট কিন্তু চালু । 
21]! মানে 2১৮4১০১৫০০৩ ১2%, অর্থাৎ 2 থেকে %টি পর্যস্ত জোড় 
সংখ্যার ণফল | ফলে 411-2৮4-8. আরো একটা মজার 
সমাধান হলো ?4 (হাতে লিখলে আরো পষ্ট হয় )। 


2০2+2স 


০ রি ₹19 





| (৮282 2) 121 +2- 17, 


ডত্তর 


আবার 19- 


101 


এ 





1 থেকে 9 অবধি যে-কোনো সংখ্যা! 


চারবার ব্যবহার কবে ও লেখার সাধারণ স্তৃত্র ) 


চারটে 2 দিয়ে বৃহত্তম সংখ্যা £ 25? 


এক 
ছ্‌ই 

তিন 
চার 


পাচ 
ছয় 


সাত 
আট 
ন্য 
দশ 


এগাবো ॥। 


বারে 


তেরো 


চোদ্দো ॥| 


(1711 +1)17+] 

2 

33-3 

5117 

6০6--6১66 66+6৯৮6 
77177 


২/৪- 8 

155 অংকের 

20ট1 

248ট। 

64, চাব ভাগ-_9, 15, 4 39 
7225. শেষে 5-গলা যে-কোনো সংখ্যাব বগ 
করতে হলে আগে ডান দিকে 25 লিখে ওপরের 
রাশিব সঙ্গে 1 যোগ করো। তারপর তলার 
বশদিকের বাশি দিয়ে গণ করে গুণফলটা 25-এর 
বশদিকে বলিয়ে দাও। অর্থাৎ 25 লিখে, ৪+1 
59, 9৮৪- 42 তারপব 7225. 

20-ব £ যদি 6 হয় তবে হিসেবট। নিশ্চয়ই দ্বাদশমিক 

বা 01000011021 ভিত্তিতে, 10-এর বদলে এখানে 

ভিত্তি হলে! 12. তাহলে 10-এর ₹ হবে 4, 

যেহেতু 1032- 1220. 

79+5 $-84 $-৪4+%. ভগ্নাংশ ব্যবহার না 

করলে এর কোনো সমাধান নেই | 
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পনেরো || 11+21737+4+57+০6+7+8+9545 
11+27+31+41+564+71+87+9 লল90 


172374754+64+74+89 1935 
| 127 347+5647+78+9 - 189 
1231+41+5+6+787+9 _ 225 
1231457+6+7+89 270 
1712341+56-+71+8+9 315 ইত্যাদি । 


ষোলো || 303845 _923187456 
সতেরো || 1:234+98:765 100 
আঠারো | +87288-1] 


উনিশ || '01234+:98765- 1] 
কুড়ি ॥ 18, 36, 54, 72, 90 


6-এর পরেই আদর্শ সংখ্যা হলো 28. 


57429 
একুশ || 6381-9 


বাইশ || ০9, 81, 324,576 
তেইশ ॥ 11117171514 

চবিবশ | 2519 

চারটে 7? দিয়ে 100 লেখার উপায় ৯ | 1 থেকে 9 অবধি 


পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে 100 লেখার সাধারণ সুত্র £ % ৮৪) 
পঁচিশ | 48-এর পরেই অদ্ভুত সংখ্যা! হবে 1680. 
1680+ 1168] -415, 2550 +1784]-29, 
তার ঠিক পরে 57120. 
ছাকিবশ।। 11+2+3+417+57+6+7+8 ১ 9-5100 
(1+2-3-4) (5-6-?-8-9)-100 


52. থাধালি 
এক ॥ এক ঘণ্ট। 


উত্তর 
দুই ॥ 


তিন | 
চার ॥ 
গীচ।। 


হয় | 


সাত ।! 
আট ॥ 
নয় || 
দশ || 


এগারে। || 


বারো ॥ 
তেরো || 
চোদো || 


পনেরো | 
যোলো॥। 
সতেরো ।। 


আঠারে| || 
উনিশ ॥ 


কুড়ি॥ 
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ওর] যমজ নয়, এক সঙ্গে তিন, চার বা পাঁচ ভাই 
জন্মেচে। 

দেশলাইএর কাঠিট]। 

'ভুল' এই কথাটা । 

9999. আরে, বারো হাজার বারো শ বারো! কি আর 
লেখ৷ যাঁয়? বড়ে। জোর লিখতে পারো 13212. 
ফেব্রুয়ারি বাদে বাকি এগারোটা মাসেই ভিরিশটা 
দিন আচে। 

সে! মাইকেল রেস। 

জমির আল। 
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আদ্ধেকের ছু গণ। 

নিজের টেলিফোন নম্বর, মানে যে-টেলিফোনে ডায়াল 
করি সেই নম্বরটাই। 

তেরোটাই। মর] মাছগুলো যাবে কোথায় ? 


বাবর হুমায়ুনের বাবার নাম। 


1:25 টাক (থনফুটের হিসেব তো1)। 

এ তিন সেকেত্ডেই। 

মান।চত্র। 

বাড়ির নম্বর প্লেট। সংখা গিছু দাম, তাই ]-এর 
দাম কুড়ি পয়সা হলে, 22 চল্লিশ পয়সা! আার 223 
ষাট পয়সা । 

ভাসানের পর দুর্গীপ্রতিমা ফের ঘাটে তুলে আনলে 
সিংহের পলেস্তার। রোদে-জলে খসে যায়, ভেতরের 
খড় বেরিয়ে পড়ে। তখন ষাড়ে সিংহ খায়।! 
একবার। কারণ, তারপর তো! আর 2 থেকে 
বাদ দেবে না, দেবে 24) 23 ইত্যাদি থেকে। 

দ্বিতীয় ঘড়িটা। দিনে অন্তত দুবংর তো ঠিক 
সময় দেবে। 


1 এ 
৮০] 
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একুশ ॥ আঠারোটা । 
বাইশ ।। ন-টাই। 
তেইশ | অমাবস্যা তিথি বটে, কিন্তু দিনের বেল! বেরোলে 
তো ড্রাইভার লোকটাকে দেখতে পাবেই। 
চবিবশ || ডিলাক সিং ছোটে ঘণ্টায় 12 মাইল মতো বেগে আর 
রিলাক সিং ঘণ্টায় 517 মাইল । কাজেই-_। 
পঁচিশ ॥ তত (অর্থাৎ ৩৩, তেত্তিরিশ) পাখি রইল (লিলি-৯৯, 
নিরানববই, ডড -৬৬, ছেষটি )। 
ছাবিবশ ॥ আদ্ধেকটা। তারপর আর ঢুকবে না, বেরোতে 
থাকবে । 
সাতাশ ॥ তিন আঙ্ল তফাৎ । 
আটাশ ॥ দ্বিতীয়টা। একটু হিসেব করে গ্যাখো। 
উনতিরিশ ॥ ছু জনেই সমান লোক গুনবে। 
তিরিশ || বাড়িমুখো হাট। দেবে । 
একতিরিশ ॥ চিনিটা চায়ের সঙ্গে গুলে নেয়ার জন্তে, আবার 
কেন। 
বস্তিরিশ ॥ অন্তত তিনটে । 
তেত্তিরিশ ॥ বিড়ি, সিগারেট, চুরুট । 
চৌতিরিশ ॥॥ বাইরের দিকে 
পঁয়তিরিশ ॥ 4 ফারেনহাইটে কাপের জল তো! বরফ হয়ে 
যাবে, কাজে-কাজেই-। 
ছত্তিরিশ |॥ 1)07047 101৭, ১0773001২1)14১77, 
7১৬0001২177, 4070091২122) 2 
04]10709 ইত্যাদি । 
সাইতিরিশ ॥ পুকুর । 
আটতিরিশ॥॥ 15 (1.5-5৮4১ 3৮2৮1 120) 
উনচল্িশ ॥ ছুশ সিগারেট ধরবে । 


বকের আত্মহত্যা 
বুঝতেই পারছ, ছাপার তুল। এ-বইতেও কয়েকট! রয়ে গ্যাচে। শুধরে 


নিও। 
পাতা ধাধা লাইন আচে হবে 
9 ] 11 হাতাসাফাই হাতসাফাই 
24 18 3. বোতলগুলোর বোতলগলায় 
30 2] 3. ক্রিটি? 'ক্রটি' 
3] 369 1] সরলরেখার সরলরেখায় 
55 37 1]  বান্ুতলই বহুতলই 
65 17 2. ঢকিয়ে ঢুকিয়ে 
১৪ ১3 1] পাচ গাঁচ 
9] 25 95. ৮(3-292.. ৯/-292. 


39 পাতাঁর 5 থেকে 13 দিয়ে তৈরি যাতুবর্গটি হবে 


১? 12 
13 9 9 
6 11 40 


বকের আত্মহত্যায় ভুলটা কোথায়? ওট। হবে 'যুনকের আত্মহত্যা? । 


